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IN MEMORY OF

Dr. Pranay Chaudhuri

Professor Chaudhuri  was a teacher par excellence. He was 

a great visonary and an Academic Leader with an immense 

thirst for knowledge.  He  was a  man of  ideals  and  equally 

upheld  his  believes  in  Love,  Compassion  and   Firmness. 

A Mentor  for  the  young  and  an  Architect  for  the  Future, 

we   the   family of  Heritage  Institute  of  Technology   have 

lost  a  gem.  Professor  Chaudhuri’s   untimely  demise  has 

been mourned  by all of us and on the occasion of 20 years 

of Heritage Institute of Technology Team Abhivayakti pays

tribute   to   the  man  who  led  this  institution to its present

glory 

                             May his soul rest in peace.



Dr. Rajib Biswas
IN MEMORY OF

Nobody has the right words.  I had so much in my mind to write about, 


but all my words have fallen apart at just the idea that we will no more 


be  able  see  or  meet  our  professor  again,  and  that,  he will now be 


addressed with verbs of the past tense  only.  Prof. Rajib Biswas was a

man of great honour, esteem and chivalry. He was not just a professor,

but a teacher,  who not  only  taught  his subjects proficiently but gave

great  career  advices  and  imparted  the values of discipline,  stability

and consciousness to be preached in all spheres of life.

 


The Covid-19 pandemic  has costed all of us a lot,  less monetarily and 


more  in  terms  of  the  people  who  we  have lost.  While  we  were all 

waiting  for his  speedy  recovery since  last week of  April, May 15th of 

2021 costed us  our beloved professor and  an  excellent human being. 

The  department  of  Information  Technology  of  Heritage Institute of

Technology  will  never  ever  be  the  same  again without RJB Sir, and 

that  desk at the corner of the staffroom  will be imparting vibes of the

permanent void created by his eternal rest forever. 




                Gone too soon Sir! You will be missed forever.





Dr. Debabrata Datta

WELCOMING
The past year has been one of the toughest for our 
prestigious institution. We have lost many talented souls 
and pillars of support, but even in these unfavorable 
conditions, we have had several sparks of hope which gave 
us strength.


    The joining of Prof.(Dr.) Debabrata Datta, to our 
Department of Information Technology is one of those 
bright rays of hope that we all were searching for.


       He was a senior scientist in Bhava atomic research 
center, Mumbai and we are very happy to welcome him to 
our department.


We are privileged and fortunate to have him as our 
Professor in our department and guide us, not only 
academically but in the spirit of life as a mentor. 


We sincerely hope that we can be enlightened under his 
guidance.





FROM HOD’S DESK

Prof. Siuli Roy

“It  gives me immense pleasure to announce the release  
of
 the  latest  edition  of  Abhibyakti,  the  e-magazine of

Department of Information Technology, Heritage 
Institute
of technology, Kolkata. 




True  to  its  name,  this magazine  provides a  platform  to


expose the hidden talents  of our  students  and  teachers, 

give wings to their imaginations  and exhibit their literary

skills and innovative ideas. I applaud the editorial team 
for
their hard work and dedication towards realizing this 
goal
in spite of the challenges of the COVID-19 pandemic. 



I wish that Abhibyakti will continue to fascinate us with 
its
exciting and informative contents. ”



FROM OUR MENTOR

Welcome to the third edition of ‘Abhivyakti’. 

Last year when ‘Abhivyakti’s’ second edition was released in 
June 2020, all of us were struggling against the unknown 
deadly Coronavirus. I never thought, rather none of us 
thought that even in this year we will be still fighting and 
struggling more - we never thought of losing so many near 
and dear ones from our life.




        Anyway, life has to go on - I would like to thank all my dear 
students for their contribution. I wish they can pursue their 
passion in the long run.


 

      “No matter what we are going through there’s light at 
the end of the tunnel.”


                                                                                       Happy Reading  
	



Prof. Rituparna Sinha



EDITORS’ CORNER

Ritik Bhadani

IT, 4th year.

Sankhyayan Chaudhuri
IT, 3rd year.

Ayush Chakraborty
IT, 3rd year.

 “When you hand good people possibility, 

                 they do great things.”




The making of this magazine has been nothing but the sheer proof of    
the above-mentioned quote. An enormous amount of effort from both   
the member of the staff and my fellow students have gone into the   
making    of this magazine and we are pleased to announce that the 
Department of Information Technology is ready with its 3rd edition of   
the Students’ Magazine "ABHIVYAKTI".



We from the editorial team would like to congratulate everyone who     
was  a part of it and also the participants who overwhelmed us with    
their amazing contribution. This magazine would not have been     
possible without your amazing submissions ranging from artworks to 
photographs, amazing travel stories, business talks, and many more.      
We were amazed to see the amount of in-depth knowledge many of you 
possess in various technical fields and were truly mesmerized while 
studying your tech reports.



A magazine is an amazing way to bring out the hidden talents that lie 
latent around us. It helps in inducing creativity among people and 
discovering that hidden talent within themselves. 



We from the editorial team want to say a huge “THANK YOU” to         
all the readers for their time and effort and hope we have done justice     
in exhibiting the amazing talents of all the participants.





CONTENTS:

  A Splash of Color, a Drizzle of water, a Load of talent.

Tech Talk.

Click your pick and pick your Click.

Talk Business.

Queues of words, Woven to beauty.

   A tale among the Mountains.



      A TALE 


AMONG THE MOUNTAINS



ধ্যা‌‍ন-গম্ভীর ঐ �যে ভধূর‌
 প�র্ব ১ [১৯/১০/২০২১]
মাথার ওপর �মেঘ মকু্ত ঝকঝ�কে আকাশ ভরা তারা,আমার ডান�দি�কে �যেখা�নে আকাশ �নে�মে আস�ছে ধরণীর 

স্প�র্শাকাঙ্খায়,�সেখা�নে দইু পাহা�ড়ের মা�ঝে �গোল থালার মত ঝকঝ�কে চাঁদ,আর বাম�দি�কে �হিমালয় প�র্বত মালার 
তুষারাবতৃ শী�র্ষ�দেশ,চ�ন্দ্রের আ�লোকপা�তে উদ্ভা�সিত, এই অপরূপ দশৃ্য আমার �বিমগু্ধ দষৃ্টি এবং �হিমালয় �প্রে�মে সদা 
সন্তরণশীল মন �কে আকৃষ্ট ক�রে মকু্ত আকা�শের �নি�চে দাঁড় ক�রি�য়ে �রে�খে�ছে অ�নেকক্ষণ।  প্রচন্ড ঠান্ডা, আমার গা�য়ে       
�ফো�মের জ্যা�কে�টের ওপর শাল, মাথায় উ�লের ট�ুপি,গ্লাবস , পা�য়ে �মোজা, তা�তেও  ঠান্ডা হাওয়ায় দাঁড়া�তে পার�ছি না।  
ঢ�ুকে �গেলাম তাঁবরু �ভেত�রে। বা�নিয়াকুন্ড, �চোপ্তার আ�গে  একটা জায়গায়,�মি�ডোস ক্যা�ম্পে র�য়ে�ছি আমরা।  গতকাল 

সকাল ৯.৩৫ এর ফ্লাই�টে �দিল্লী এ�সে ওখান �থে�কে গাড়ী�তে আ�সি হ�রিদ্বার , ঋ�ষি�কেশ �পে�রি�য়ে �শিবপরূী �তে,�মিসা �রি�সো�র্ট 
এ।  আসার সময় আবহাওয়া খবু খারাপ �ছি�লো।  আকাশ �মে�ঘে ঢাকা,বষৃ্টি কখ�নো �জো�রে কখ�নো আ�স্তে।  আমরা 

ঋ�ষি�কেশ ছা�ড়ি�য়ে �শিবপরুী প্রায় �পে�রি�য়ে একটা সাইন�বো�র্ড এ �মিসা �রি�সো��র্টের অ্যা�রো �ডি�রেকশন �দে�খে বাম�দি�কে 
ঢকুলাম।  স��ন্ধ্যে তখন ৭ টা এর কাছাকা�ছি, এ�কে অন্ধকার তার ম��ধ্যে বষৃ্টি পড়�ছে।  ড্রাইভার খা�লি বল�ছে "ওপর জ্যাম 
হয়,আপ সা�য়েদ কাল যা �নে�হি পাও�গে"।  ম�ুখে বল�ছি " ঠিক হ্যায় �দেখ�তে ‌হ্যায়", ম�নে ম�নে বল�ছি আর �বেশীবার বল�লে 

ব্যাটা এবার কান‌ ম�ুলে �দেব।  যাই �হোক,অ্যা�রো �ডি�রেকশন �দে�খে বাম �দি�কে ঢ�ুকে, �দেখলাম আ�রেকটা সাইন �বো�র্ড,�লেখা 
�মিসা �রি�সো�র্ট তলায় অ্যা�রো �ডি�রেকশন �কিন্তু �সেটি �কোন �দিক �নি��র্দেশ ক�রে�ছে ঠিক �বোঝা যা�চ্ছে না।  �যে�দিক টা ম�নে 

হ�চ্ছে অন্ধকা�রের ম��ধ্যে �সে�দি�কে �কো�নো রাস্তা আ�ছে ব�লেই ম�নে হ�চ্ছে না।  �কিন্তু আমা�দের ড্রাইভার জী অ্যা�রো               
�ডি�রেকশন ভা�লো ক�রে �বোঝার সময় না �দি�য়েই ঐ বষৃ্টির ম��ধ্যে অন্ধকা�রে �সোজা �দি�কের রাস্তায় �বেশ গ�তি�তে গা�ড়ি 

চা�লি�য়ে উ�ঠে যা�চ্ছেন ওপ�রের �দি�কে।  রাস্তা ক্রমশ সরু হ�য়ে যা�চ্ছে, চা�রি�দি�কে গভীর জঙ্গল �যেন আ�রো �চে�পে আস�ছে।   
�শে�ষে আমরা �চেচা�মে�চি ক�রে থামালাম।  এবার �কি হ�বে ??... ড্রাইভার গাড়ী ব্যাক কর�ছে।  ঐ সরু রাস্তা, অন্ধকার, বষৃ্টি,  
�বোঝাই যা�চ্ছে ভুল রাস্তায় এ�সে�ছি,�সেখা�নে ঐ রাস্তার ম��ধ্যেই গাড়ী ব্যাক কর�তে �দে�খে আ�মি �তো ভাবলাম , হল, যাত্রার 
শুরু�তেই খাদ সমা�ধি ঘট�লো ব�ুঝি, মা চন্ডী বাঁচাও।  যাই �হোক ,গাড়ী ঘরু�লো, আমার ও ধ�ড়ে প্রাণ ঢকু�লো।  গাড়ী ব্যাক 
ক�রি�য়ে আবার সাইন �বো��র্ডের কা�ছে �ফি�রি�য়ে আন�তেই আবার ডান�দি�কের খাড়াই ধ�রে স্পী�ডে উঠ�তে শুরু কর�লো।  

আমরা �তো বল�ছি দাঁড়ান একট ু�দে�খি।  �সে �তো কথা কা�নেই �নেয় না।  যাই �হোক,�সে�দি�কেই পাওয়া �গে�লো �রি�সো�র্ট খানা।  
উফ্ বাপ �রে |


বষৃ্টি পড়�ছে �বেশ ঝমঝ�মি�য়ে.... তার ওপর ঠান্ডা । �কো�নো রকম �রি�শেপস�নের ঝা�মেলা �মিটি�য়ে রু�মে �গি�য়ে ঢকুলাম।
ঢ�ুকেই ক�ফি আর ম্যা�গি স�্যু�পের অ�র্ডার �দিলাম।  �সেটা �খে�য়ে একট ুধ�ড়ে প্রাণ এল।  তারপর �ডিনা�রের অ�র্ডার �দি�য়ে 

বললাম ৯টায় �দি�তে।  তারপর হাতমখু ধ�ুয়ে �ফ্রেশ হ�য়ে বসলাম �তিনজ�নে ।  �ছে�লে �তো  এন্তার �সে টি�ভি �দেখ�ছি�লো।  টি�ভি 
বন্ধ ক�রে �দি�য়ে আমরা ওর সা�থে �খেল�তে শুরু করলাম।  বা�ড়ি�তে �তো �বেচারা �কে আমরা সময় �দি�তেই পা�রি না।  যতটকুু 

সময় পাই, স্ক�লের পড়া �শেষ কর�তে কর�তে ই সময় �শেষ হ�য়ে যায়।  যাই�হোক,  নটায় �খে�য়ে �দে�য়ে ঘমু, আর এক ঘ�ুমে 
সকাল।  ঝলম�লে �রোদ এ�সে আমার ঘমু ভা�ঙি�য়ে �দি�লো। বাই�রে টা �দে�খে মন টি �বেশ উৎফুল্ল হ�য়ে উঠ�লো।  যাক বাবা, 
আকা�শের প�রিষ্কার হ�তে চাওয়ার ভাবটকুুই আশার আ�লো জাগা�চ্ছে।  নয়�তো যাত্রা আমার কা�ছে প�ুরো মা�ঠে যা�বে        
�ছে�লে�কে �রে�ডি ক�রে �দিলাম , �ছে�লের বাবা ও তার ম��ধ্যে �রে�ডি হ�য়ে দজু�নে রুম �থে�কে �বে�রি�য়ে পড়�লো।  �রি�সো�র্ট এর         

�লো�কেশন টিও �বেশ ভা�লো কাল অন্ধকা�রে বঝু�তে পা�রি �নি আজ বঝুলাম।  চা�রি�দি�কে পাহাড় �ঘেরা, পাহা�ড়ের মাথায় 
মাথায় �রোদ এ�সে প�ড়ে�ছে, কত পা�খি �নি�জে�দের ম��ধ্যে নানান কথা আ�লোচনা কর�তে কর�তে এ�দিক ও�দিক উ�ড়ে             

�বেড়া�চ্ছে। দইু খানা বাঁদর �কোথা �থে�কে এ�সে বাঁদরা�মি শুরু ক�রে�ছে।  রু�মের বাই�রে রাখা খাবা�রের থালাগু�লো �থে�কে 
খাবার খুঁজ�তে �গি�য়ে ছ�ড়ি�য়ে ছত্রখান কর�ছে।  �দেখ�তে �বেশ মজা লাগ�লেও আমা�দের হা�তে সময় �নেই। প্রায় ২০০             

�কি�লো�মিটার উঠ�তে হ�বে। যত তাড়াতা�ড়ি সম্ভব �রেডী হ�য়ে �ব্রেকফাস্ট �খে�য়ে �বে�রি�য়ে প্রথ�মে ব�শিষ্ঠ গুহা �দেখ�তে �গেলাম।  
রাস্তার ওপর গাড়ী �রে�খে আমরা নাম�তে শুরু করলাম।  রাস্তা �থে�কে �বেশ খা�নিকটা নী�চে গঙ্গার ধা�রে ব�শিষ্ঠ গুহা ও 
ম�ন্দির।  বষৃ্টি হ�চ্ছে ব�লে গঙ্গা এখন খর�স্রোতা |  রায় বাব ু কু�ম্ভের সময় এ�সে�ছি�লেন, বল�লেন ঐ গঙ্গা �হে�টে পার ক�রে 
ওনারা অরুন্ধতী গুহা �দেখ�তে �গে�ছি�লেন।  এখন �সেই গঙ্গার ধারা�লো �স্রোত�স্বিনী রূপ �দে�খে ভ�য়ে বকু কাঁ�পে।  ওপ�রে 

বষৃ্টির দরুন জল অ�নেক �বে�ড়ে �গে�ছে গুহাম�ুখের সাম�নে বাঁধা�নো ম�ন্দি�রের মত।  �সেই ম�ন্দি�রের সাম�নে �গেট �দি�য়ে ঢ�ুকে 
একট ু�হে�টে �ভেত�রে একটি �শিব�লিঙ্গ। এখা�নে ঋ�ষি ব�শিষ্ঠ সাধনা ক�রে�ছি�লেন | 

 Credits: Prof. Samadrita Ray



 �শিব�লিঙ্গ ছাড়া আ�রেকজ�নের ছ�বি রাখা আ�ছে �যি�নি পরব�র্তী কা�লে এখা�নে সাধনা ক�রে              
�সি�দ্ধিলাভ ক�রে�ছি�লেন। একটা �বেশ‌ বড় প্রদীপ জ্বল�ছে। গুহার ম��ধ্যে সঞ্চরণশীল বাতাস খবু 

একটা না থাকায় �নিকম্প প্রদীপ �শিখা মন �কে �স্থির কর�তে সাহায্য  ক�রে। ভা�লো লাগ�ছি�লো চপু 
ক�রে ব�সে থাক�তে।  �কিন্তু �ছে�লের অ�স্থিরতা আর ধারাবা�হিক ভা�বে জনসামাগম একাগ্রতায় 
ব্যাঘাত ঘটা�চ্ছি�লো।  স�ঙ্গে পাঁচ ঘন্টা যাত্রার উ�দ্বিগ্নতা ও �ছি�লো, আবহাওয়াও ঐ সম�য়ে খবু 

স�ুবি�ধের �ছি�লো না।  �কেদা�রের রাস্তা বন্ধ হ�য়ে �গে�ছে ব�লে শুন�ছি। আমরা �কিভা�বে �পৌছঁব জা�নি না, 
ড্রাইভার ভাইয়া �কে �জি�জ্ঞেস কর�লে ব�লে, আ�গে �দেখ�তে হ্যায়।  �কিন্তু �কি �যে �দেখ�বে তা �কেউ জা�নে 
না।  কা�জেই উ�ঠে পড়�তে হল।  �বেশ খাড়া রাস্তা �ছি�লো ম�ন্দি�রে যাওয়ার রাস্তা, নামার সময় বঝু�তে 

পা�রি �নি।  ওঠার সময় বঝু�তে পারলাম �বেশ ভা�লো ক�রেই।  রাস্তা অল্প �কিন্তু �বেশ খাড়াই।  যাই        
�হোক উ�ঠে এ�সে রওনা �দিলাম �চোপ্তার উ�দ্দে��শ্যে। শুরু হল �নৈস��র্গিক �সৌন্দ��র্যে ভরা পাহা�ড়ি রাস্তা।  

রাস্তা আমায় বরাবর টা�নে �কিন্তু পাহা�ড়ি রাস্তার টান �যেন এ�কেবা�রে অন্যরকম।  �যেন �কোন মায়ায় 
আচ্ছন্ন ক�রে রা�খে আমায়। এক�দি�কে উচঁ ুউচঁ ুপাহা�ড়ের অনমনীয় দঢ়তায় মাথা তু�লে দাঁ�ড়ি�য়ে 

থাকা আ�রেক�দি�কে সগুভীর খাদ, সবজু গাছপালায় ভরা পাহাড় বষৃ্টির জ�লে সদ্যস্নাত, তার ওপর 
�ছি�ঁড়ে যাওয়া �মে�ঘের �থে�কে �ছিট�কে আসা স�ূর্য �কির�ণের প্র�তিফলন, আমার মন �কে �যে �কোন 

জগ�তে �টে�নে �নি�য়ে যায় �লি�খে �বোঝা�নো মশু�কিল। পাহা�ড়ের পর পাহাড় �পে�রি�য়ে চ�লে�ছি।  �কো�নো 
ক্রমাগত উঠ�ছি পাকদন্ডী রাস্তা �বে�য়ে, কখ�নো �নে�মে যা�চ্ছি ,কখ�নো �সেতুর মাধ্য�মে এক পাহাড়      
�থে�কে আ�রেক পাহা�ড়ে যা�চ্ছি।  কখ�নো �ফোঁটা �ফোঁটা বষৃ্টি পড়�ছে, কখ�নো আকাশ প�রিষ্কার হ�য়ে 
যা�চ্ছে এই কর�তে কর�তে �দেবপ্রয়াগ এ�সে �পৌছালাম। �বেশ ক�য়েক টা ধ্বস �বিধস্ত রাস্তা �পে�রি�য়ে 
এলাম। বড় পাথর প�ড়ে আ�ছে �সেখা�নে। এর একটা আমা�দের গাড়ী�তে পড়�লে আমরা স�ঙ্গে সঙ্গ     
�শেষ যাই �হোক, �দেবপ্রয়া�গে ভাগীরথী ও অলকানন্দা র �মিলন �দে�খে মন ভ�রে �গে�লো।  একদম 

আলাদা র�ঙের দটুি নদী �মি�শে যা�চ্ছে এ�কে অপ�রের মা�ঝে।  �কিছকু্ষণ দাঁ�ড়ি�য়ে �মিলন দশৃ্য 
উপ�ভোগ ক�রে আবার রওনা �দিলাম|। শ্রীনগর �পে�রি�য়ে এক জায়গায় এ�সে ড্রাইভার সা�হেব 

থাম�লেন।  রাস্তার ব্যাপা�রে স্থানীয় �লো�কের সা�থে কথা ব�লে জানা�লেন �সোজা রুদ্রপ্রয়াগ হ�য়ে 
যাওয়া হ�বে না।  রাস্তা বন্ধ।  হয়�তো খ�ুলে যা�বে �কিন্তু �সে অ�নেক �বি�কেল হ�য়ে যা�বে �পে�রো�তে।  তাই 
ড্রাইভার সা�হেব বাইপাস ধর�বেন | ক�য়েক টি পাহা�ড়ি গ্রা�মের ম��ধ্যে �দি�য়ে �গি�য়ে কানকর বা কাঁক 

ব�লে �কোথাও প্রধান রাস্তায় �মিল�বেন। এখা�নে উ�নি �খে�লেন আর আমরা খাবার প্যাক ক�রে  
 �নিলাম।  �ছে�লে �সেই সকা�লে �ব্রেডওম�লেট আর একট ু�পোহা �খে�য়ে�ছে। আর আমরা �পেট ভ�রে �পোহা �খে�য়ে�ছি। তাই কা�রোর �তেমন �খি�দে পায় �নি ড্রাইভার দাদার খাওয়া হ�লে আমরা বাইপাস রাস্তা ধ�রে �যে�তে শুরু করলাম এ রাস্তায় গা�ড়ি প্রায় আর �নেই 
বল�লেই হল। �কোথাও �কোথাও রাস্তা ব�লেও �কিছ ু�নেই জঙ্গ�লের মা�ঝে পাথর আর মাটি। �বেশ ঝাঁকু�নির রাস্তা, �কোথাও �কিছ ুটা আবার সরু �পিচ রাস্তা চারপা�শে সবজু জঙ্গল সবজু পাতার ফাঁ�কে কত নাম না জানা ফু�লের সমাহার, অদ্ভতু তা�দের রং এর 
বাহার।  মা�ঝে মা�ঝে একজন দজুন �লোক �দেখা যা�চ্ছে।  গা�ড়ি ছ�ুটে চ�লে�ছে। �ঝি�ঁঝি ঁ�পোকার একটানা আওয়াজ আর গা�ড়ির আওয়াজ ছাড়া আর �কো�নো আওয়াজ �নেই �নি�জেরা চপু ক�রে থাক�লে ঐ দইু �মি�লিত আওয়া�জে �কেমন �যেন একটা গম্ভীর শব্দ       
�তৈ�রি হ�চ্ছে। বষৃ্টি �ভেজা রাস্তা অ�নেক জায়গা�তেই কাদা হ�য়ে আ�ছে। �কোথাও �কোথাও ঐ কাদা জায়গা �পে�রো�তে �বেশ �বেগ �পে�তে হল। এক জায়গায় �তো গা�ড়ি চার পাঁচ বার �চেষ্টার পর পার হল কাদার সা�থে জল থাকায় চাকা ঘ�ুরে যা�চ্ছে �কিন্তু এ�গো�তে 

পার�ছে না।  ম�নে‌ ম�নে ভাব�ছি,এইখা�নে য�দি গা�ড়ি �ফে�সে যায় তাহ�লে �কি করব... পান্ডব ব��র্জিত জনমানবশনূ্য এই জঙ্গ�লে �কি করব... ম�নে ম�নে ঠাকুর ডাক�ছি।  যাই �হোক , �বেশ ক�য়েকবা�রের আগু �পিছ ুক�রে �চেষ্টার পর �পে�রো�নো �গে�লো �সেই জায়গা। আবার 
চল�ছে গা�ড়ি।  সবজু ঘন জঙ্গ�লের মা�ঝে একটা দ�ুটো গ্রা�মের ঘর বা�ড়ি,ধাপচাষ �দেখ�তে খবু  ভা�লো লাগ�ছি�লো। �বেশ ক�য়েকটা গাঁও �পে�রি�য়ে একটা পাহা�ড়ের মাথায় উ�ঠে �গে�ছি এটা �পে�রো�লেই ধ্ব�সের জায়গা টা �কে �পে�রি�য়ে প্রধান রাস্তায় পড়ব। ওপর �থে�কে  

�দেখ�তে পা�চ্ছি �সে রাস্তা।  হঠাৎ গা�ড়ি �গে�লো �থে�মে, একটা গা�ড়ির �পেছ�নে।  �কি হল? ধ্বস �নে�মে�ছে রাস্তা বন্ধ।  যাঃ... এত কষ্ট ক�রে এ�সে এই!!!! ... না , প�ুরোপ�ুরি হতাশা ব্যাঞ্জক নয়, ধ্ব�সের সা�থে একটি ধ্বস প�রিষ্কার করার গা�ড়িও র�য়ে�ছে এবং �সে কাজ 
কর�ছে।  খ্যাত �সিং জী ( আমা�দের গা�ড়ির ড্রাইভার) বল�লেন, আধাঘন্টা �মে সাফ �হো যা�য়েগা।  চ�লো, এবার অ�পেক্ষা।  �নে�মে দাঁড়ালাম।  �দেখলাম আ�রো �তিন  চার�টে গা�ড়ি এল।  আমা�দের �পেছ�নে দাঁড়া�লো। ওরাও বাইপাস ধ�রে�ছি�লো। ধ্বস প�রিষ্কার 

হল,আমরাও আবার গ�তিশীল হলাম আর �কো�নো �বি�শেষ বাধার সম্মখুীন না হ�য়ে �নে�মে যখন প্রধান রাস্তা ধরলাম, তখন ধ্বস এলাকা �থে�কে স�বে গা�ড়ি �ছে�ড়ে�ছে।  বাইপাস ধরার দরুন আমরা অ�নেকটাই কম �ভি�ড়ে এ�গো�তে থাকলাম রুদ্রপ্রয়াগ এ �গি�য়ে 
একট ুদাঁড়ালাম মন্দা�কিনী আর অলকানন্দা �মি�লে�ছে এইখা�নে। খবু �খি�দে �পে�য়ে�ছি�লো। স�ঙ্গে �নেওয়া খাবার �খেলাম প্রচন্ড ঝাল আমার অ�তো খাদ্যর�সিক �ছে�লে অল্প �খে�য়ে আর �খে�তে পার�লো না। আমা�দের খবু �খি�দে �পে�য়ে�ছি�লো তাই হু হা কর�তে কর�তেও   

�খে�য়ে �নিলাম। তারপর কা�ছের একটা �দোকান �থে�কে ওর জন্য �বিস্কট আর �চিপস �নি�য়ে এলাম। আবার রওনা �দিলাম। এবার স�ূর্য ঢল�তে শুরু ক�রে�ছে। আমরাও এ�গি�য়ে চ�লে�ছি। �বি�কেল যত বাড়�ছে, আকা�শের �মেঘ তত পাহা�ড়ের গা�য়ে �নে�মে আস�ছে ।  
অগস্তম�ুনি �তে এ�সে আমরা প্রথম �হিমাল�য়ের তুষার চূড়ার দ�র্শন �পেলাম প�রিষ্কার, ঝকঝ�কে, উজ্জ্বল তুষারাবতৃ শুভ্র চডূ়াগু�লি �যেন হাতছা�নি �দি�চ্ছে। পড়ন্ত স�ূ�র্যের আ�লোয় অল্প হল�দে �সোনালী লাগ�ছে। আর একট ুওপ�রে উ�ঠে �চৌখাম্বা চডূ়া �দেখা �গে�লো।

এতক্ষ�ণে অ�নেকটা �বি�কেল হ�য়ে �গে�ছে।  আমরাও ক্রমাগত উচ্চতায় উ�ঠে চ�লে�ছি �চোপ্তার �দি�কে কখন �মে�ঘের ম��ধ্যে ঢ�ুকে যা�চ্ছি।  কখ�নো স�ূর্যা�লো�কে �বে�রি�য়ে আস�ছি।  �মেঘ �কোথাও কা�লো,�কোথাও সাদা। কা�লো �মেঘ গু�লো খবু ঠান্ডা, সাদা �মেঘগু�লো অতটা 
নয়।  �ছে�লে আমার �কো�লে ঘ�ুমি�য়ে প�ড়ে�ছি�লো গন্ত��ব্যে �পৌছঁা�তে আর কু�ড়ি �মি�নিট বা�কি হঠাৎ �কোল �থে�কে মাথা �থে�কে তু�লে ই ব�মি ক�রে �ফেলল। প্রথম দম�কেই ওর জামা প্যান্ট গা�ড়ি �ভে�সে �গে�লো �দ্বিতীয় দমক �থে�কে আ�মি প্লা�স্টিক ধ�রে�ছি। |
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এই সম্ভাবনা মাথায় �রে�খে প্লা�স্টিক রাখাই �ছি�লো। �কিন্তু ঘ�ুমি�য়ে প�ড়ে�ছি�লো �তো তাই বঝু�তেও পা�রি �নি আর ও �বেচারা বলারও সময় পায় �নি।  আবার দাঁড়া�লো গা�ড়ি। ও �কে না�মি�য়ে প�রিষ্কার ক�রে, ওর জামা প্যান্ট পা�ল্টে, গা�ড়ি  ম�ুছে আবার 
স্টা�র্ট কর�তে প�নে�রো �মি�নিট লাগ�লো।  ওর �চো�খে ম�ুখে জল �দি�য়ে আ�রো একট ুঅ�পেক্ষা ক�রে আবার চলা শুরু হল। প্রায় সা�ড়ে পাঁচ টা নাগাদ �মি�ডোস ক্যাম্প, আমা�দের চার �দি�নের আস্তানায় এ�সে �পৌছঁলাম। তখন আবার বষৃ্টি শুরু 

হ�য়ে�ছে।  মন টাই খারাপ হ�য়ে �গে�লো।  এত ঝা�মেলা পইু�য়ে জায়গা মত এ�সে �পৌ�ছো�নো �গেল, আবার বষৃ্টি.....
|

যাই �হোক,  তাঁব ু�তে �পৌছা�নো �গে�লো।  কনক�নে �বি�চ্ছি�রি ঠান্ডা। এখা�নে ঠান্ডা কতটা হ�তে পা�রে তার ধারণা �ছি�লো ই। �কিন্তু �সে ঠান্ডা বষৃ্টি হ�লে কত �বি�চ্ছি�রি হ�তে পা�রে তার ধারণা এবার হ�য়ে �গে�লো।  তাঁব ু�তে ঢ�ুকেই ক�ফি আর ম্যা�গির তলব 

করা হল।  ম্যা�গি টা এখা�নে বানায় �বেশ।  আর গরম গরম একট ু�ঝোল �ঝোল খবু ভা�লো আর আরামদায়ক লা�গে �খে�য়ে একট ুচাঙ্গা �বোধ করলাম। তার পর জামা কাপড় বদ�লে একট ু�থিতু হ�য়ে বসলাম।  তাঁবরু �ভেতর দ�ুটো খাট, একটা বড় 
, একটা একট ু�ছো�টো। সাম�নে একটা �খোলা বারান্দা মতন। �সেখা�নে একটা �টে�বিল, দ�ুটো �চেয়ার আ�ছে। ছটা বাজ�লেই আ�লো আস�বে। �সোলার ই�লে�ক্ট্রি�সিটি এখা�নে শুধ ুছটা �থে�কে রাত এগা�রো টা বা সারা রাত আ�লো থা�কে আ�মি শুধ ু

জামা কাপড় বদলালাম না, ঐ ঠান্ডায় �ছে�লের জামা প্যান্ট ও কাচলাম একট ুগরম জল �পে�য়ে�ছিলাম অবশ্য কাচার জন্য।  ত�বে যা ও�য়েদার শু�কো�তে দ�ুদিন �লে�গে�ছি�লো। এবার একট ুস�ুস্থির হ�য়ে �সোজা রজাই আর কম্ব�লের তলায়, যা 
ঠান্ডা, বাপ �রে একট ুবা�দে আ�মি কম্বল �ছে�ড়ে বাই�রে এলাম, �দে�খি, আবহাওয়ার খবর টা �কি �বে�রি�য়ে এ�সেই মগু্ধ, প�রিষ্কার আকা�শের এক�কো�ণে �মেঘ আ�রেক �দি�কে দটুি পাহা�ড়ের মাঝখা�নে ঝকঝক কর�ছে প�ূর্ণ চন্দ্র। কখন এত প�রিষ্কার 
হল!!!! এ �যেন স��ত্যিই " চাঁ�দের হাঁ�সির বাঁধ �ভে�ঙে�ছে " আর তার সা�থে হাস�ছে আমার মন টাও, যাক বাবা,  কাল তাহ�লে প�রিষ্কার আবহাওয়া �পে�তে পা�রি �বোধহয়.. আহা আহা...!!!!..চা�রি �দিক ধ�ুয়ে যা�চ্ছে �জোৎস্নায়........ মাথার ওপর �মেঘ 

মকু্ত ঝকঝ�কে আকাশ ভরা তারা,আমার ডান�দি�কে �যেখা�নে আকাশ �নে�মে আস�ছে ধরণীর স্প�র্শাকাঙ্খায়..........। |






প�র্ব ১ সমাপ্ত |।

 Credits: Prof. Samadrita Ray



ধ্যানগম্ভীর ঐ �যে ভধূর
প�র্ব২(২০/১০/২০২১)
আজকাল আমার সকাল সকাল ই ঘমু ভা�ঙে। এখা�নেও ৫ টা নাগাদ ঘমু �ভে�ঙে�ছে �কিন্তু রজাই �ছে�ড়ে এই ঠান্ডায় �কে      

�বে�রো�বে ? �মোবাইল ঘ�ড়ি �দেখ�ছি , আবার রজাই এর তলায় ঢ�ুকে পড়�ছি। তাঁবরু তলা �দি�য়ে যতটকুু বাই�রে টা �দেখা যায় 
বঝু�তে পার�ছি আ�লো এখনও �তেমন �ফো�টে �নি।  কাক ডাক�ছে একটা দ�ুটো একট ুপ�রে একটা �কি পা�খি,  মন বল�ছে 
পাহা�ড়ি ময়না, �কিন্তু প্রমাণ নাই, ঠিক  আমার তাঁবরু পা�শে এ�সে ডাক�ছে,�কি �মিষ্টি 'টইু, টইু' ক�রে নানান স�ুরে �ডে�কে 

চল�ছে। আ�মি রজাই এর তলায় শুন�ছি, মন টা উসখসু কর�ছে ম�নে হ�চ্ছে উ�ঠে প�ড়ি, �কিন্তু যা ঠান্ডা, �কিন্তু �বেয়াড়া পা�খি টা 
এত �মিষ্টি ক�রে �ডে�কে চ�লে�ছে , ঠিক �যেন বল�ছে আ�রে ওঠ বাই�রে টা দ্যাখ �তোর ম�নের মতন ই হ�য়ে�ছে। আ�মি স��ত্যি ই 
আর শু�য়ে থাক�তে পারলাম না। ঠান্ডার ভয় �কে জয় ক�রেই উ�ঠে বাই�রে এলাম। �কি অপ�ূর্ব, �কি প�রিষ্কার হ�য়ে �গে�ছে ঐ 
আকাশ টা �কে বল�বে কাল এত মন খারাপ করা বষৃ্টি �ছি�লো। আমার সাম�নে সমস্ত �মেঘাবরণ �ছে�ড়ে �বে�রি�য়ে আসা          

�হিমালয় তুষারচডূ়াগু�লি �যেন রাজা সদ্য স্নান ক�রে অনন্ত আকা�শের �নি�চে এ�সে দাঁ�ড়ি�য়ে�ছেন। এবার আলংকা�রিকগণ 
আস�বেন তাঁ�কে সা�জি�য়ে তুল�তে। আমরা �যেন �সেই সাজ প্রত্যক্ষ করার জন্যই অ�পেক্ষা কর�ছি। �নিষ্পলক দষৃ্টি �তে �চে�য়ে 
আ�ছি প্রথম স�ূর্য �কির�ণের অ�পেক্ষায়। �চে�য়ে থাক�তে থাক�তে হঠাৎ �ফেলা �চো�খের পলক উঠ�তেই রাজার মাথার মকুুট 
নজ�রে এ�লো, প্রথম স�ূর্য �কির�ণের আ�লোয় আ�লো�কিত হ�লেন �তি�নি। কমলা �থে�কে ক্রমাগত �সোনালী আ�লোর ছটায় 

উদ্ভা�সিত তুষার চডূ়ারা, এ মাথা �থে�কে ও মাথা.... �যেন দ�ূরে পাহাড় �কে �সোনায় ম�ুড়ে �দি�য়ে�ছে। আ�স্তে আ�স্তে �সেই স্ব�র্ণছটা 
রজত ছটায় প�রিণত হল।  মা�ঝে একবার ছ�ুটে �গি�য়ে ও�দের ওঠা�নোর �চেষ্টা করলাম। �ছে�লে উঠ�লো না, �ছে�লের বাবা 

ক্যা�মেরা হা�তে �বে�রি�য়ে এ�লো।  সারা �বে�নিয়াকুন্ড ভ্যালী তখন �দি�নের প্রথম নরম স�ূর্যা�লো�কে ধ�ূয়ে যা�চ্ছে ঠান্ডা বাতা�সে    
�সেই নরম ঝকঝ�কে সকাল �কে সময় �নি�য়ে তা�রি�য়ে তা�রি�য়ে উপ�ভোগ কর�ছি আমরা কারণ এবার আমরা �কো�নো 

হু�টোপাটি প�রিকল্পনা ক�রি �নি।  আজ এখা�নে যাব কাল ওখা�নে যাব এরম ছ�ুটোছটুি করব না ব�লেই ঠিক ক�রে এ�সে�ছি।  
শুধ ুমন �দি�য়ে সময় �নি�য়ে �হিমালয়ান প্রকৃ�তি �কে উপ�ভোগ করব, প্রকৃ�তির মা�ঝে তাঁর অ�স্তিত্ব �কে অনভুব করব। ঐ সনু্দর 

প্রকৃ�তি �কে অনভুব করার মা�ঝেই চ�লে এল গরম গরম চা। আ�মি �কো�নো�দিন যা ক�রি �নি এখা�নে এ�সে আজ তাই 
করলাম। আ�মি �কো�নো�দিন ও ব্রাশ না ক�রে চা খাই �নি। এখা�নে �খেলাম। আমার �যে একটা মখু আ�ছে তার অ�স্তিত্ব টা �তো 
আ�গে �বোধ ক�রি তারপর না হয় ব্রাশ করব।  ঠান্ডায় �তো সব অসাড় হ�য়ে �গে�ছে চা �খে�য়ে �ছে�লে �কে �কো�নোরক�মে রজাই 
এর তলায় �থে�কে �টে�নে বার করলাম। ও�কে গরম জ্যা�কেট, �মোজা ,ট�ুপি প�রি�য়ে বাই�রে আনলাম। ততক্ষ�ণে �দে�খি আবার  
�মেঘ আস�তে শুরু ক�রে�ছে।  এক�দিক �রো�দে ঝলমল ক�রে �তো আ�রেক �দিক �মে�ঘে �ঢে�কে যায় �রোদ ঝলম�লে জায়গা টা 
খবু আরামদায়ক, �মেঘছছায়াবতৃ জায়গা খবু ঠান্ডা .... �কি জ্বালা... �রোদ আ�সে জ্যা�কেট খ�ুলে �ফেল�তে হয়, দশ �মি�নিট 
বা�দেই �মেঘাচ্ছন্ন হয়, ঠান্ডা বাতাস আ�সে আবার জ্যা�কেট প�রো �নি�জেরা একট ু�রেডী হ�য়ে �ব্রেকফাস্ট ক�রে �বে�রোলাম।  
গা�ড়ি �নি�য়ে �চোপ্তা ভ্যালীর �দি�কে যা�চ্ছি,অ��র্ধেক রাস্তা �গি�য়ে �ছে�লে বলল ওর গা�ড়ি �তে কষ্ট হ�চ্ছে ও �হে�টে যা�বে আমরা       

�নে�মে পড়লাম  গাড়ী ওপ�রে চ�লে �গে�লো আমরা হাঁট�তে হাঁট�তে �দেখ�তে �দেখ�তে ছ�বি তুল�তে তুল�তে �চোপ্তা ভ্যালী            �
পৌছঁালাম। এ�কেবা�রে তুঙ্গনাথজীর �তোরণদ্বার অব�ধি। ওখা�নে একট ু�ঘোরাঘ�ুরি ক�রে চ�লে এলাম আমরা কাল তুঙ্গনাথ   
�ট্রেক করব। আমা�দের ক্যা�ম্পেই লাঞ্চ এর কথা ব�লে �গে�ছিলাম। ভাত ডাল আল ু�ডি�মের �ঝোল আমরা প্রধানত রুটি ই 
খা�চ্ছিলাম ,�ছে�লে �তিন �বেলাই ভাত চা�লি�য়ে যা�চ্ছে এ�দিক ও�দিক �ঘোরাঘ�ুরি অথবা তাঁবরু সাম�নে ব�সে ব�সে বা�নিয়াকুন্ড 

ভ্যালীর �সৌন্দ�র্য উপ�ভোগ কর�ছিলাম। আমরা প্রথম তাঁব ুটা �ব্রেকফাস্ট এর প�রে �চেঞ্জ ক�রে �নি�য়ে�ছিলাম ঐ তাঁব ুটা 
একট ু�সি�ঁড়ি �দি�য়ে উঠ�তে হত।  আর সাম�নে খবু উচঁ ু�নিচ ু�ছি�লো। তাই ওর �পেছ�নের তাঁব,ু তার সাম�নে টা খবু সনু্দর ।  

সবজু ল�নের মত।  আমরা এটা�তে চ�লে এ�সে�ছিলাম।  তাই তাঁবরু সাম�নে এ �চেয়ার �নি�য়ে ব�সেই খবু সনু্দর সময় 
কাট�ছি�লো।  �কিন্তু �মেঘ টা বড় জ্বালা�চ্ছি�লো। কখ�নো টিপ টিপ ক�রে বষৃ্টি ও পড়�ছে। ক�ফি আর ম্যা�গি �দি�য়ে সান্ধ্য �ভোজন 

�সে�রে তাড়াতা�ড়ি �ডিনার ক�রে শু�য়ে পড়লাম কাল সকাল সকাল �বে�রো�তে হ�বে। |

২১/১০/২০২১



আবার আমায় �ভোর �বেলা �বিছানা �থে�কে, রজাই এর আরা�মের �থে�কে �টে�নে �বের ক�রে �দি�লো �সেই পা�খিটার �মিষ্টি ডাক।  
�কেন �যে ব্যাটা আমার তাঁব�ুতে ই এ�সে এরম ডাক�তে থা�কে �কে জা�নে!!!.... তাঁব ু�চেঞ্জ করার পর ও এক ই �জি�নিস। ওর ওই 

টইু টইু ক�রে �মিষ্টি ডাক শু�নে আ�মি ই বা �যে �কেন আর �বিছানায় থাক�তে পার�ছি না, �ভোলানাথ ই জা�নেন আ�মি উ�ঠে       
�গে�লেই �সে পা�খি �কোথায় চ�লে যায় তাও জা�নি না। |
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সারা�দি�নে আর একবার ও তার  ডাক শু�নি না। | পা�খির ডা�কে �জে�গে উ�ঠে �বিছানা �ছে�ড়ে বাই�রে 
এ�সে আন�ন্দে মন �নে�চে উঠ�লো। | কাল রা�তে শু�তে যাওয়ার আ�গে �দে�খে �গে�ছি ঘন কা�লো �মেঘ      
�হিমালয় �কে আবতৃ ক�রে �রে�খে�ছে। | আকা�শেও তারা �ছি�লো না | সব �মেঘাবর�ণে আচ্ছন্ন �ছি�লো। | 
খবু মন খারাপ �নি�য়ে শু�তে �গে�ছিলাম। | আজ �ভো�রে �দে�খি, ম্যা�জি�কের মত সব �মেঘ উধাও | সব 
বরফ হ�য়ে ঝ�রে প�রে�ছে পাহা�ড়ের মাথায়। | �যে চডূ়াগু�লোয় কাল বরফ �ছি�লো না।  আজ �দে�খি       
�সেখা�নেও বরফ প�ড়ে�ছে।  আর আকাশ, ঝকঝ�কে, প�রিষ্কার, এক টকু�রো �মে�ঘের �চিহ্ন �নেই           
�কোথাও। | এত নীল,এত নীল, এত গভীর ,এ ব�র্ণনা করার ভাষা আমার �নেই। | এখ�নো 
স�ূর্য�কির�ণের স্প�র্শ পায় �নি তুষারচডূ়াগু�লি। | আবার �সেই সদ্যস্নাত রাজা দাঁ�ড়ি�য়ে আ�ছেন �যেন, 
স্ব�র্ণালংকা�রে আভূ�ষিত হওয়ার অ�পেক্ষায়।  আবার দ�ুচোখ ভ�রে �দেখলাম তাঁর �সে�জে ওঠা |।
আজ �যেন আ�রো জ্বলজ্বল কর�ছেন রাজা। | " মহারাজ ,এ কী সা�জে, এ�লে হৃদয় প�ুরো মা�ঝে, 
চরণ ত�লে �কোটি শশী, স�ূর্য ম�রে লা�জে"। | অপলক নয়�নে আমরা প্র��ত্যেক তাঁববুাসী �চে�য়ে �
দেখলাম পাহাড় �প্রেমী�দের হৃদ�য়েশ্ব�রের �সেই অপরূপ সাজ, �চে�য়েই থাকলাম যতক্ষণ না স�ুরিন্দর 
ভাইয়া গরম চা আ�নে।  কারণ ততক্ষ�ণে অন্তত আ�মি জ�মে �গে�ছি।  গরম চা �ঠোঁ�টে না লাগ�লে 
নড়বার আর ক্ষমতা �নেই। | চা �খে�য়ে প্রাত্যঃকৃতক��র্মে মন �দিলাম |। �কেন না তাড়াতা�ড়ি  না রওনা    
�দি�লে স��ন্ধ্যের আ�গে উ�ঠে       �নে�মে আসা যা�বে না। | �ব্রেকফাস্ট �কিছ ুনা ক�রেই স�ঙ্গে �বিস্কট জল    
�নি�য়ে ৯ টা নাগাদ আমরা তুঙ্গনাথ জীর উ�দ্দে��শ্যে হাঁট�তে শুরু করলাম। �তিনজ�নে �তিন�টে লাঠি       
�নি�য়ে�ছিলাম।  প্রধান �তোরণ    �দি�য়ে ঢ�ুকে একটি �লোক ব�সে �ছি�লো �সেখা�নে নাম �লেখা�তে হল। | 
তারপর উঠ�তে শুরু করলাম। | শুরু�তেই আমার �যেন �কেমন শ্বাসকষ্ট‌ শুরু হল। | ম�নে ম�নে ভাব�ছি 
এ �কি �রে , উঠ�তে পারব �তো এরম �কেন হ�চ্ছে.... এটা আমার �বেড়া�তে আসার আ�গে ই হ�চ্ছি�লো 
একটানা অ�নেকক্ষণ কথা বল�লে �বেশ শ্বা�সের কষ্ট হ�চ্ছি�লো। | তারপর হঠাৎ �কি ম�নে হল, একট ু
ORS এর জল �খে�তে ঠিক হ�য়ে �গে�লো। | তাই আ�মি স�ঙ্গে ক�রে একটা ORS এর প্যা�কেট �নি�য়ে ই 
এ�সে�ছিলাম। | এক জায়গায় ব�সে একট ু�খে�য়ে �নিলাম �গেট �দি�য়ে �ভেত�রে একট ুএ�গি�য়েই একটা 
বসার �ছি�লো। | ওখা�নে ব�সে ওআরএস �খে�য়ে জল �খে�য়ে একট ুসস্থ �বোধ করলাম। | তারপর চলা 
শুরু করলাম প্রথ�মে খা�নিক টা জঙ্গ�লের ম��ধ্যে রাস্তা | একট ুউচ্চতায় উ�ঠে �গে�লে আর জঙ্গল        
�নেই।  পাহা�ড়ের গা �বে�য়ে �ছো�টো ঘাস আর মা�ঝে একটা দ�ুটো বড় গাছ। | সব ই প্রধানত ব্রুশ বা     
�রো�ডো�ডেনড্রন গাছ | পাথর �দি�য়ে বাঁধা�নো রাস্তা।  আ�স্তে আ�স্তে হাঁট�ছিলাম আমরা প্রথম �থে�কেই 
 রাস্তা �বেশ খাড়া। | �কিছ ুদ�ুরে �গি�য়ে একটা �দোকান পাওয়া �গেল। | ওখা�নে ব�সে আমরা চা �খেলাম | �ছে�লে �রি�য়ে�লের ম্যাঙ্গ জ�্যুস �খে�লো। | তারপর আবার হাঁটা। | যত ওপ�রে উঠ�ছি চারপা�শের প্রকৃ�তি তত প�রিষ্কার হ�চ্ছে। | �হিমাল�য়ের তূষার চডূ়াগু�লি আ�রো 
স্পষ্ট হ�য়ে উঠ�ছে। | একট ুপ�রে �দেখলাম প�রিষ্কার নীল আকা�শের গা�য়ে মাথা তু�লে র�য়ে�ছে �চৌখাম্বা চডূ়া। | সাদা ধবধ�বে। | �চোখ পড়�লেই দষৃ্টি �স্থির হ�য়ে | পা চ�লে না। | সময় লা�গে দষৃ্টি �ফি�রি�য়ে আন�তে। | চল�ছি , চল�ছি আর একট ুক�রে �বিশ্রাম �নি�চ্ছি। |। আর এই 
অসাধারণ ম�নোহরণ প্রকৃ�তির মা�ঝে মন �কে স�ঁপে �দি�চ্ছি। | �কিছকু্ষণ যাওয়ার পর �দে�খি �ছে�লে দাঁ�ড়ি�য়ে প�ড়ে পা�হি�ড়ের গা�য়ের �দি�কে �চে�য়ে আ�ছে। | আ�মি বল�ছি ,�কি হল �রে , চল |। এক জায়গায় এতক্ষ�ণে দাঁড়া�লে �পৌছ�বি কখন? সা�ড়ে �তিন �কি�লো�মিটার 
উঠ�তে হ�বে। | ব�লে,আচ্ছা পাহা�ড়ের গা �দি�য়ে �গে�লে �কেমন হয়? ওর বাবা ব�লে, শ�র্টকাট খুঁজ�ছিস? ব�লে, হ্যাঁ শ�র্টকা�র্ট এ যাব। | �যেম�নি বলা অম�নি বাবা �লে�গে পড়�লো | ব্যাস, দজু�নে রাস্তা �ছে�ড়ে �দি�য়ে পাহা�ড়ের গা �দি�য়ে উঠ�তে শুরু কর�লো। | আমার �কো�নো 
বাধাই টিক�লো না �দে�খে আ�মিও মা�ঝে ও�দের পথ ধ�রি মা�ঝে মা�ঝে �তৈ�রি ক�রে �দেওয়া প�থে যাই।  ও�দের প�থে একট ুউ�দ্বিগ্নতা �থে�কে যায়, �কিন্তু �বেশ মজা ও আ�ছে।  এইভা�বেই চল�তে থা�কি, কখ�নো ছায়ায় ব�সি, জল খাই, আবার চ�লি। | আমা�দের চারপাশ 
পাহাড় �দি�য়ে  �ঘেরা। | আমরা ধী�রে ধী�রে সব পাহাড় �কে ছা�ড়ি�য়ে ওপ�রে উ�ঠে যা�চ্ছি। সা�ড়ে দশ টা বা�জে এখ�নো আকা�শে �মেঘ �নেই। | হ�বে পাহা�ড়ের গা�য়ে গা�য়ে দ ুএকটা জায়গায় �মেঘ     �তৈ�রি হ�চ্ছে। সাদা সাদা �ধোঁয়ার মত। | প�থেই প�থের সাথী �মে�লে । | �বেশ 
ক�য়েকজ�নের সা�থে আলাপ হল। | �বেশ ক�য়েকজন আমার �ছে�লের �পিঠ চাপ�ড়ে �দি�য়ে যা�চ্ছে এই ব�য়ে�সে �পি�ঠে ব্যাগ হা�তে লাঠি �নি�য়ে �ট্রেক কর�তে �দে�খে। | তা�তে তার উৎসাহ �বে�ড়ে চ�লে�ছে। |ঐরম একটা শ�র্টকা�র্ট প�থে এ�সে যখন প্রধান রাস্তায় উঠব �দে�খি        
�সেটা �বেশ উচঁু।| �কি ভা�বে উঠব,ভাব�তে  ভাব�তে দজুন �লোক এ�সে তন্ময় �কে বলল , আই�য়ে হাম আপ�কো উঠা �দে �তে হ্যায় �ফের আপ ইন �দো�নো �কো উঠা �লি�জি�য়ে। | ওনারা হাত ধ�রে তন্ময় �কে তু�লে �দি�লো | আ�মি নী�চে �থে�কে আর তন্ময় ওপর �থে�কে চা�গি�য়ে 
আর �টে�নে �ছে�লে �কে �তোলা হল তারপর আ�মি উঠলাম | আবার হাঁটি আর ওরা আবার শ�র্টকা�র্ট �খোঁ�জে। | এই কর�তে কর�তে �দেড় �কি�লো�মিটার আ�গে �শেষ একটি খাবা�রের �দোকা�নে এ�সে �পৌছঁলাম। | �সেখা�নে এ�সে আমার সপুত্ত�ুরের �খি�দে �পে�য়ে �গে�ছে।  ম্যা�গি 
খা�বে। | আর আমরা কা�লি চা�য়ে উইথ আদা, উইদাউট সগুার.... এরা �চি�নি শুদ্ধ বল�লে এমন �চি�নি �দেয় চা�য়ে... বাপ�রে। | যাই �হোক স্বল্প খাওয়া �সে�রে আবার হাঁটা। | আ�রো �দেড় �কি�লো�মিটার পথ বা�কি। | �ছে�লে আর বাবা �তে শ�র্টকা�র্ট খুঁ�জে উঠ�তে থাক�লো 
আর আ�মি ন�র্মাল কা�টেই হাঁট�তে থাকলাম। | প্রায় এগা�রো টা বা�জে। | এখ�নো �মেঘ জ�মে �নি �হিমাল�য়ের গা�য়ে। | প�রিষ্কার  এ�কেবা�রে রজত শুভ্রর �বে�শে। | দ�র্শন �দি�চ্ছেন আমা�দের। সব�চে�য়ে বড় আকা�রে �দেখা যা�চ্ছে �চৌখাম্বা। | একট ুক�রে দাঁড়াই আর মন প্রাণ 
ভ�রে �হিম�গি�রি �কে �দে�খি। | আমার �ছে�লে মা�ঝে মা�ঝে ই " জয় �ভো�লে " ব�লে �চে�চি�য়ে উঠ�ছে। | আ�শে পা�শে পার হ�তে চাওয়া তী�র্থযাত্রীরা ওর প্র�তিধ্ব�নি হ�য়ে উ�ঠে জয় �ভো�লে ব�লে যা�চ্ছে। | চলার মন্ত্র হ�য়ে উ�ঠে�ছে �যেন। | "জয় �ভো�লে"। | আমরা অ�নেক ওপ�রে 
উ�ঠে এ�সে�ছি। | তুঙ্গনাথজী আর চন্দ্র�শিলা চডূ়া বা�দে বা�কি সব পাহাড় আমা�দের নী�চে। | আর দ�ূরে �হিম�গি�রি। | এবার একট ুএকট ু�মেঘ জম�ছে �হিম�গি�রির ওপর। | �যেন অ�নেকক্ষণ দ�র্শন �দি�য়ে ক্লান্ত �হিমালয় এবার �মেঘচাদ�রের আড়া�লে �বিশ্রাম �নে�বেন |। একটা 
প্লা�স্টিক ছাতা ক�রে �ঘি�রে একটা বাঁধা�নো বসার জায়গা একদম ধা�রে। | �সেখা�নে দজুন বয়স্ক ভদ্র�লোক ভদ্রম�হিলা ব�সে আ�ছেন। | আর একট ুজায়গা �ছি�লো। | �সেখা�নে �গি�য়ে আ�মি আর �ছে�লে বসলাম। | ওঁরা বাঙালী। | আমার �ছে�লে �কে �জি�জ্ঞেস কর�ছেন 
কখন শুরু ক�রেছ, �ছে�লে বলল, ন'টায় |  ' ও�রে বাবা তু�মি �তো ভা�লো উ�ঠে�ছে, আমরা �সেই সাতটায় শুরু ক�রে�ছি জা�নো, এই �তোমার দাদ ুএকদম হাঁট�তে পা�রেন না, �ঘোড়াও �নে�বেন না, খবু �জেদ, এক ঘন্টা ব�সে �থে�কে তারপর উঠ�বেন |।
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আমরাও চপু। ম�নে ম�নে হাস�ছি আর ভাব�ছি হয়�তো আমা�দের ভ�বিষ্যৎ, ব�ুড়ো ব�য়ে�সে আমরা �কি করব �কে জা�নে? ঠাকু�রের কা�ছে আমরা একটি আন্ত�রিক প্রা�র্থনা, �যে�দিন চলশ�ক্তি হারা�বো, �সে�দিন ই �যেন এই প�ৃথিবী �তে আমার �শেষ �দিন 
হয়।  ওনা�দের �বিদায় জা�নি�য়ে উ�ঠে পড়লাম।  আবার হাঁটা শুরু।  ঐ �দেখা যায় ম�ন্দির চডূ়া।  ঐ �তো আর একটু। এবার একট ুকষ্ট হ�চ্ছে।  প্রায় এ�সে �গে�ছি তাই ব�সে সময় নষ্ট কর�তে ই�চ্ছে কর�ছে না �কিন্তু �সেই জায়গা টা এত খাড়া ,এত 

চরাই �যে �চেষ্টা ক�রেও তাড়াতা�ড়ি �যে�তে পার�ছি না।  যাই �হোক, অব�শে�ষে �পৌছঁলাম ।  ম�ন্দি�রে যাওয়ার প�থে এক জায়গায় এক মা তার �দেড় বছ�রের বাচ্চা �কে খাওয়া�চ্ছেন, আমা�দের �দে�খে �জি�জ্ঞেস কর�লেন প�থে �কো�নো বয়স্ক ভদ্র�লোক 
ভদ্রম�হিলা �কে �দে�খে�ছেন? বললাম, যাঁরা সকাল সাতটায় ওঠা শুরু ক�রে�ছেন? বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ.... �বিস্তা�রিত বললাম ও�দের আমা�দের সা�থে ওনা�দের �দেখা হওয়ার কথা।  ওনার ভাই নী�চের �দি�কে �গে�লো।  ওনা�দের খুঁজ�তে।  আমরা ম�ন্দির �

থে�কে একট ুনী�চে একটা �দোকা�নে দপু�ুরে খাওয়ার কথা ব�লে ম�ন্দি�রে উ�ঠে �গেলাম।  তুঙ্গনাথ ম�ন্দির, এটা আমার �দ্বিতীয় দ�র্শন।  প্রথম বা�রের �চে�য়ে ম�ন্দির চত্বর এখন অ�নেক আধ�ুনিক হ�য়ে�ছে, মজবতু হ�য়ে�ছে, বড় হ�য়ে�ছে।  প্রধান ম�ন্দির এক 
ই রকম আ�ছে।  ওঠার �নেশায় উ�ঠে �গে�ছি �কিন্তু ম�নে ক�রে প�ূজো �দেওয়ার সামগ্রী �কিছ ু�কি�নে আ�নি �নি।  তুঙ্গনাথ জী দ�র্শ�নের পর �সে কথা ম�নে পড়ল।  �কি ক�রি?.. ম�ন্দির আবার তখন ই বন্ধ হ�য়ে যা�বে �ভোগ আর�তির সময় হ�য়ে �গে�ছে।  তখন 
ওখা�নে আর একটা গ্রুপ �ছি�লো । তারা ওখান কার �লোকাল মানষ।  উখী মঠ �থে�কে এ�সে�ছে।  ওনা�দের সা�থে রাস্তায় একট ুকথা হ�য়ে�ছি�লো।  ওনা�দের �কো�নো �বি�শেষ প�ূজো �ছি�লো কাপ�ড়ের প্যা�কেট এ�নে�ছি�লেন প�ূজোর জন্য স�ঙ্গে ফুল ও।

ঐ দ�লের এক ম�হিলা হঠাৎ আমার হা�তে একটা সনু্দর হলদু র�ঙের বড় ফুল গু�জে �দি�লেন, �লি�জি�য়ে আপ �ভি পজূা �দি�জি�য়ে।  আ�মি �সেই ফুল হা�তে �নি�য়ে প�ুরো�হি�তের সা�থে মন্ত্র ব�লে প�ূজো �দিলাম।  ম�নে ই�চ্ছে থাক�লে �কোথা �থে�কে �কি �
যোগাড় হ�য়ে যাও তুঙ্গনাথজী ই জা�নেন।  জয় �ভো�লে ,জয় শম্ভু। প�ূজো �দি�য়ে প্রসাদী ফুল �নি�য়ে ঘ�ুরে ঘ�ুরে ম�ন্দির �দে�খে �ভোগ আর�তির আশী�র্বাদ �নি�য়ে �নে�মে এলাম।  আসার সময় �দেখলাম।  �যে ম�ন্দির �গেস্ট হাউ�সে আমরা আ�গের বার �

ছিলাম �সেটার  আ�রো �বিস্তার হ�য়ে�ছে।  আ�রো একটা পা�র্ট �তৈ�রি হ�য়ে�ছে। �নে�মে এ�সে আমা�দের ব�লে রাখা �দোকা�নে লাঞ্চ করলাম।  এই �দোকানগু�লোর সা�থেও থাকার জায়গা অ্যাটাচ টয়�লেট আ�ছে। একটা আমরা ব্যবহার করলাম রুম টাও 
�দেখলাম।  খারাপ না।  ঐ জায়গায় ভা�লোই। লাঞ্চ বল�তে গরম ভাত বা রুটি ভাল আর আল�ুজিরা।  তাই অমতৃ লাগ�ছে।  আমরা আর �বি�শেষ থা�কি �নি। প্রায় �তিন�টের সময় নাম�তে শুরু করলাম। নামা টা �মোটামটুি সহ�জেই হ�চ্ছি�লো।  �ছে�লে 
আর তার বাবা আবার শ�র্টকা�র্ট ধ�রে নাম�ছি�লো।  একটা শ�র্টকা�র্ট খবু সনু্দর �ছি�লো ওটা �তে আ�মি ও ও�দের সা�থে �যোগ �দিলাম।  মা�ঝে আবার দ�ুটো �দোকা�নে দবুার চা �বির�তি �নিলাম । এক জায়গায় ঝ�র্নার জল �খেলাম।  আসার সময় একটা 

গ্রু�পের সা�থে �দেখা হল তারা �দেবা�রিয়া তাল �থে�কে জঙ্গ�লের প�থে কু�ড়ি �কি�লো�মিটার �হে�টে এ�সে�ছে।  প্রায় সন্ধ্যায় �পৌ�ঁছে�ছে।  আজ রা�তে এখা�নে �কোথাও �থে�কে কাল তুঙ্গনাথ উঠ�বে।  ও�দের সা�থে একটা পাঁচ বছ�রের �মে�য়ে আ�ছে �সেও 
ও�দের সা�থে পাল্লা �দি�য়ে �হে�টে এ�সে�ছে।  �মে�য়েটির সা�থে �দেখা হল ক্লান্ত হ�য়ে প�ড়ে�ছে �বেচা�রি।  তব ুওর সাহস আর �ধৈ�র্য্য �কে আদর ক�রে এলাম। 



আসার সময় জঙ্গ�লে একটা �ছোট্ট খর�গোস �দেখলাম পাঁশু�টে র�ঙের।  �গেট �দি�য়ে যখন �বে�রি�য়ে এলাম তখন স��ন্ধ্যে হ�য়ে �গে�ছে। আমা�দের স�ঙ্গে থাকা গা�ড়ি�তে আমরা তাঁব ু�তে �ফি�রে এলাম।  স�ূর্য ডবু�লেই এখা�নে মারাত্মক ঠান্ডা প�ড়ে।  একট ু
ক�ফি �খে�য়ে �ডিনা�রের অ�র্ডার ক�রে আমরা তাঁব�ুতে ঢকু�তে �গি�য়ে �দে�খি দটুি গরু আমা�দের তাঁব�ুতে �ঢোকার দরজা আগ�লে আরাম ক�রে ব�সে আ�ছে।  আ�রো �তিন খানা  তাঁব ুর সাম�নে সবজু ঘা�সে ব�সে আ�ছে।  আ�মি �তো �দে�খেই �ছে�লে�কে �নি�য়ে 

ছটু �দি�য়ে�ছি ম�নোজ ভাইয়া�দের ডাক�তে।  রায় বাব ুএকট ু�বে�শি সাহসী হ�য়ে  ওনা�দের অন�ুরোধ জানা�তে লাগ�লেন স�রে যাওয়ার জন্য।  ত�বে �বি�শেষ পাত্তা �পে�য়ে�ছি�লেন ব�লে ম�নে হয় না। �সেটা জানার জন্য আ�মি আর দাঁ�ড়ি�য়ে �ছিলাম না।  
অব�শে�ষে ম�নোজ ভাইয়া একটা লাঠি �নি�য়ে এ�সে �বিষয় টা ম্যা�নেজ কর�লেন।  �সে�দিন তাড়াতা�ড়ি �ডিনার �সে�রে �সোজা রাজাই এর তলায়।  কাল �সেই পা�খি টা আস�বে �কি না �কে জা�নে?...শুভ রা�ত্রি।  



প�র্ব ২ সমাপ্ত।
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ধ্যানগম্ভীর ঐ �যে ভধূর
প�র্ব ৩ (�শেষ প�র্ব) ২২/১০/২০২১
"টইু টইু"... অ�নেকক্ষণ ধ�রে ডাক�ছে পা�খিটা,�কিন্তু বা�কি আ�গের �দিনগু�লোর ম�তো না, �যে ডাক টা শু�নে আ�মি �বিছানা,রজাই এর গরম ছাড়�তে বাধ্য হই,এ ডাক টা �তেমন �জোরা�লো নয়, �বিছানা �থে�কে আ�মি ভাব�ছি ,�কি হল আজ, ডাক টা এমন �কেন‌ 
লাগ�ছে, ম�নে হ�চ্ছে একট ু�ডে�কেই ও দ�ুরে উ�ড়ে যা�চ্ছে,তারপর অ�নেক দরূ �থে�কে একট ুএকট ুডাক শুন�তে পা�চ্ছি । | পা�খির ক�ন্ঠের �যে আনন্দ আমা�কে বাধ্য ক�রে�ছি�লো এই ঠান্ডায় �বিছানার উষ্ণ আরাম �ছে�ড়ে �বে�রি�য়ে �বিশা�লের সাজ দ�র্শ�নে , �সে ডাক এটা 
নয়।  তব,ু তবওু অ�নেক এপাশ , ওপাশ ক�রে রাজাই �ছে�ড়ে গরম কাপ�ড়ে যত টা সম্ভব �ঢে�কে বাই�রে এলাম। | আ�রে এ �কি!!?? স��ত্যিই �তো �হিমাল�য়ের ঘমু এখ�নো ভা�ঙে �নি। | এ �যে �মেঘ চাদ�রে ঢাকা। | রাজা �তো আজ�কেও সাজ�বেন �কিন্তু আমা�দের আড়াল 
ক�রে �দি�লেন �কেন? মা�ঝে মা�ঝে �মেঘ একট ুসর�লেই ফাঁক �দি�য়ে তাঁর �সেই  �সোনার সাজ �দেখ�তে পা�চ্ছি আমরা। | আবার �মেঘ ঢাকা হ�য়ে যা�চ্ছে। | এই ল�ুকোচ�ুরির ও একটা  অদ্ভতু আক�র্ষণ আ�ছে | �দেখ�তেও �বেশ লা�গে চা�রি�দিক �মে�ঘে ঢাকা শুধ ুমাঝখান টা 
একট ুপ�রিষ্কার, তার ম��ধ্যে �হিমালয়। | �যেন রহ��স্যের চাদর �ছিডঁ়�তে শুরু ক�রে�ছে। | আবার কখ�নো অ��র্ধেক টা �দেখা যা�চ্ছে বা�কি টা �থে�কে �মেঘ টা একট ুএকট ুসর�ছে �যেন �কেউ �টে�নে �নি�চ্ছে �মে�ঘের চাদরখানা, �বেশ আশা কর�ছি এইবার প�রিষ্কার হ�বে, ও বাবা, 
অন্য�দিক �থে�কে �মেঘ এ�সে আবার ঢাক�তে শুরু ক�রে �দি�লো। | বঝুলাম আজ প�ুরো প�রিষ্কার হওয়ার আশা কম। | চা �খে�য়ে �তৈ�রি হ�তে লাগলাম। | আজ আমরা এই জায়গাটাই �হে�টে ঘরু�বো ঠিক ক�রে�ছি। | একট ুবা�দে ভ্যালীটায় �রোদ এ�লো �কিন্তু �হিমালয়     
�মেঘমকু্ত হ�লো না। |


আমরা জলখাবা�রের প�র্ব চ�ুকি�য়ে আমা�দের তাঁব ু�থে�কে �নি�চের �দি�কে নাম�তে শুরু করলাম। | �মেঘ �রোদ্দরু ল�ুকোচরী �খে�লেই চল�ছে। | একটা ঝ�র্না কুল কুল ব�য়ে চ�লে�ছে। | সবজু ঘাস �মোড়া উপত্যকায় ইতস্ততঃ পাথর ছড়া�নো, �কো�নো টা �বেশ বড় ।  
পাথ�রের ম��ধ্যে গ�তিশীল ঝ�র্না টির  ওপ�রের ভাগ �কে টপ�কে আমরা ওপা�রে �গি�য়ে নী�চের �দি�কে চললাম। | এ�দি�কের উপত্যাকাটা�তেও তাঁব ুআ�ছে। | ত�বে �লোকজন �বি�শেষ �দেখলাম না। | আমা�দের তাঁবরু �চে�য়ে একট ু�নি�চে এটা। | জল কাদা পাথর �পে�রি�য়ে 
জঙ্গ�লের সাম�নে �পৌছঁালাম। | �যে ঝরনা টা ওপ�রে �পে�রি�য়ে এ�সে�ছি, �সেটাই এখা�নে প্রবা�হিত। | আর একট ুচওড়া ,আ�রো একট ু�স্রোত�স্বিনী। | আমরা জঙ্গ�লের সাম�নে �খোলা জায়গায় সবজু ঘা�সের ওপর ব�সে পড়লাম। | আমা�দের সাম�নে একটা সাদা পা�খি, 
�কি‌ পা�খি �চিন�তে পার�ছি না। | �চেহারা ঘঘুরু মত �কিন্তু ঘঘু ুনয়। | খবু ছটফ�টে। | পা�শে একটা গা�ছে, একটা কাঠ�ঠোকরা ,�কি বড় সড় �দেখ�তে, সবজু হলদু �মেশা�নো গা�য়ের রং,মাথায় লাল ঝুটঁি। | আ�রো অ�নেক পা�খি সবার নাম জা�নি না। | চা�রি�দিক খবু �নিস্তব্ধ, 
আমরাও ব�সে আ�ছি, চপুচাপ, কথা বলার ই�চ্ছেও �নেই। | শুধ ুঝ�র্নার গ�তিধারার শব্দ,লম্বা গাছগু�লো মাঝখান �দি�য়ে ব�য়ে চলা ঠান্ডা বাতা�সের শব্দ,আর জঙ্গ�লের একটা �নিজস্ব শব্দ আ�ছে �সেটা �নিস্তব্ধতা�তেই প্রকাশ পায়, এই �তিন শ�ব্দের �নেশায় বুঁদ হ�য়ে   
�যে�তে ই�চ্ছে ক�রে।  �কিন্তু তার উপায় �কোথায়? অ�টো�মেটিক �টেপ�রেক�র্ডার �বে�জে চ�লে�ছে, ' ঐ দ্যা�খো মা, কাঠ�ঠোকরা ', 'ওটা �কি পা�খি বাবা?' , ' নী�চে ঝ�র্নার কা�ছে চ�লো না ', ' মা �তো নাম�তে পার�বে না ', ' চ�লো না অ্যাড�ভেঞ্চার ক�রে আ�সি ' ইত্যা�দি ইত্যা�দি।  
যত ব�লি �চেচাস না পা�খি গু�লো পা�লি�য়ে যা�বে। | �তিন �সে�কেন্ড পর আবার একই �রেক�র্ড �বে�জে ও�ঠে। | একটা কাঠ�ঠোকরা একদম সাম�নের গাছটায় ব�সে�ছে প�রিষ্কার �দেখ�তে পা�চ্ছি, বাবা ক্যা�মেরা �রে�ডি ক�রে �ক্লিক কর�তে যা�বে এমন সময়, �নিস্তব্ধতা খান 
খান ক�রে আওয়াজ উঠ�লো, " বাবা চ�লো না নী�চে ঝ�র্নার কা�ছে" , ব্যাস পা�খি �তো চম�কে ফুড়ুৎ। | �বেচা�রি এ�কেবা�রে ই অন্যভস্ত আওয়া�জে ভয় �পে�য়ে �কোথায় �যে চ�লে �গে�লো আর �দেখাই �গে�লো না। | যাই �হোক , আমরা পাহা�ড়ের গা �বে�য়ে �নি�চে নামলাম।  
একজায়গায় দাঁ�ড়ি�য়ে �দে�খি একট ুদ�ূরে একদম ঝ�র্নার ধা�রে কতগু�লো �হিমালয়ান শকুন। | এ�দের প্রায় ই আকা�শে উড়�তে �দে�খে�ছি। | দরূ �থে�কে বাজ পা�খির মত লা�গে। | �কিন্তু কাছ �থে�কে �দে�খে �বোঝা যায় শকুন। | আমরা সাধারণত শকুন বল�তে �তেমন       
�চেহারা ব�ুঝি এ তার �চে�য়ে একট ু�ছো�টো।  �বেশ মন �দি�য়ে �দেখ�ছি । | হঠাৎ ম�নে হল পাশ �দি�য়ে �কে একটা �দৌ�ড়ে �গে�লো। | তা�কি�য়ে �দে�খি একটা না ‌�বেড়াল না �শেয়াল একটা জন্তু। | গা টা সাদা, �লেজ �বেশ �মোটা,�লে�জের একদম প্রান্ত টায় কা�লো �লোম আর 
বা�কি টা সাদা, তার পা�য়ের আঙ্গ�ুলের �থে�কে �কিছ ুটা কা�লো, ম�ুখের সাম�নে টা, কান দ�ুটো কা�লো। | �সে �কিছ ুদরূ �গি�য়ে ঘ�ুরে গলা উচঁ ুক�রে ক�য়েক �সে�কেন্ড আমা�দের �দেখ�লো আবার �দৌ�ড়ে পা�লি�য়ে �গে�লো। | প�ুরো ঘটনা টা এত তাড়াতা�ড়ি ঘট�লো �যে আমরা 
ছ�বি তুল�তে পারলাম না। | ঝরনার কা�ছে �গি�য়ে ঝরনা টা �কে �পে�রি�য়ে যাবার রাস্তা খুঁজ�ছিলাম, �পেলাম ও �কিন্তু ওটা �দি�য়ে আমরা �পে�রো�তে পার�লেও আট বছ�ুরে টা পার�বে না।  কা�জেই অন্যপ�থে ঘ�ুরে আবার ঝরনা �পে�রি�য়ে একটা সাঁ�কো �পে�রি�য়ে �যে 
জায়গাটায় �পৌছঁলাম �সেখা�নে একটা ভাঙা �পো�ড়ো বা�ড়ি র�য়ে�ছে,তার পা�শে একটা উচঁ ুজায়গায় �গি�য়ে �পৌছঁালাম। | এই জায়গাটা�তেই একট ু�সিগন্যাল থা�কে। | ওখান দটুি �ছে�লে �ছি�লো মাকু গ্রা�মের। | �সিগন্যাল �পে�য়ে �ফোন প�র্ব �সে�রে ঐ �পো�ড়ো ভাঙা বা�ড়ি 
টি সম্প��র্কে ঐ �ছে�লে দটুি �কে �জি�জ্ঞেস ক�রে জান�তে পারলাম ওটি আ�গে কালীকমলী ধ�র্মশালা �ছি�লো। | এখন প�ড়ে আ�ছে।  �কিন্তু ওটা পনুরুদ্ধার হ�বে। তার আ�দেশনামা এ�সে �গে�ছে। | �যেখা�নে দাঁ�ড়ি�য়ে�ছিলাম তার �পেছ�নের জঙ্গ�লের ঠিক মাঝখান �দি�য়ে 
একটা রাস্তা চ�লে �গে�ছে। | ও�দের কা�ছে জান�তে পারলাম এই রাস্তা �দি�য়ে তুঙ্গনাথ জী মাকু ম�ঠে যান শীতকা�লে তখন প্রাধান ম�ন্দির বন্ধ হ�য়ে যায়। 
|

ওখান �থে�কে �ফি�রে লাঞ্চ করলাম। | আজ ওরা �কি�সের একটা ডাল ক�রে�ছি�লো �যে টা �কো�নো ডাল নয়, ঐ জায়গার �কো�নো শস্য ওটা �ভে�জে গু�ড়ি�য়ে ডা�লের ম�তো রান্না ক�রে�ছি�লো, �কিন্তু খবু সনু্দর �খে�তে লাগ�ছি�লো। |  �খে�য়ে উ�ঠে আমরা উ�ল্টো �দি�কের 
পাহাড়ী�তে, রাস্তায় , হনমুান‌জীর ম�ন্দি�রে �ঘোরাঘ�ুরি ক�রে ক্যা�ম্পে �ফি�রে এলাম।  স��ন্ধ্যে�বেলা আকাশ একদম প�রিষ্কার �ছি�লো, তারায় ঝলমল কর�ছে আকাশ, ঝকঝক কর�ছে চাঁদ, ম�নে হল,  এ �তো স��ত্যি ই " আকাশ ভরা স�ূর্য তারা �বিশ্ব ভরা প্রাণ", আ�মি 
ধন্য �যে  " তাহারই মাঝখা�নে আ�মি �পে�য়ে�ছি �মোর স্থান ", ..স��ত্যিই... " �বিস্ম�য়ে জা�গে আমার গান "....... আমার তাঁবরু সাম�নে আ�লো জ্বল�ছি�লো, ই�লেকট্রিক বাল্ব, �কিন্তু আমার বা�রে বা�রে ম�নে হ�য়ে�ছে, এখা�নে ঐ আ�লো এ�কেবা�রে �বেমানান। | ঐ আ�লোর 
জন্য ঐ প�রিষ্কার আকা�শে , ঐ আকাশ ভরা তারার রূপ প�ুরোপ�ুরি ধরা পড়�ছি�লো না। | যাই �হোক কাল আমরা রওনা �দেব। | তাই তাড়াতা�ড়ি শু�য়ে পড়লাম। | 

৩/১০/২০২১


আজ সকা�লে �সেই পা�খিটার ডাক শুনলাম আমার ঘমু �ভে�ঙে যাওয়ার অ�নেক প�রে।  যখন আ�মি প্রায় অ�ধৈ�র্য হ�য়ে উ�ঠে পড়�তে যাব �কি হল আজ �কেন ডাক শুন�তে পা�চ্ছি না,তখন শুন�তে �পেলাম ওর ডাক, ম�নে হল ডাক�তে ডাক�তে দ�ূরে উ�ড়ে যা�চ্ছে।  
আমরাও আজ দ�ূরে চ�লে যাব এই জায়গা টা �থে�কে। | �বে�রি�য়ে এলাম বাই�রে। | �দেখলাম খবু ঘন না হ�লেও �মেঘ র�য়ে�ছে পাহা�ড়ের গা�য়ে। | প�ুরো প�রিষ্কার �দেখা যা�চ্ছে না, �হিমালয় �কে। | তবওু �দেখ�ছি। | এবা�রের ম�তো এই �তো �শেষ দ�র্শন। | তা�কি�য়ে থাক�তে 
থাক�তে �দে�খি, �চো�খের সাম�নে �মেঘগু�লো আ�স্তে আ�স্তে পাহা�ড়ের বরফ হ�য়ে �গে�লো আর �হিম�গি�রি আবার প�রিষ্কার আকা�শে আমা�দের �চো�খের সাম�নে আ�লো�কিত হ�য়ে উঠ�লেন। | এক ই ভা�বে কমলা �থে�কে �সোনালী হ�য়ে রজত শুভ্রতায়। | আ�লোর �খেলা    
�শেষ হ�লে আমরা �তৈরী হ�তে লাগলাম। | প�রিষ্কার আকাশ আজ�কেও। | সব প্যা�কিং �শেষ ক�রে স্নান �শেষ ক�রে গু�ছি�য়ে �বের�বো, এমন সময়, �বেশ হৃষ্টপষ্ট দটুি স্ব�র্ণবরণ লাল ম�ুখো শাখামগৃ, শাখা �থে�কে �নে�মে এ�সে আমা�দের তাঁবরু সাম�নে ডাস্ট�বিন ঘাঁট�তে 
শুরু কর�লো। খাবা�রের জন্য ।  �কিন্তু আমা�দের কা�ছে �কো�নো শুক�নো খাবার �নেই তখন।  ওখা�নে �কিছ ুনা �পে�য়ে একটা বাঁদর এক হা�তে তাঁবু্র দরজার প�র্দা তু�লে ব�সে ব�সে �দেখ�ছে আমা�দের আর ফন্দী আটঁ�ছে �কি ক�রে �ভেত�রে ঢুক�বে।  আ�মি আর ছানা 
ভ�য়ে �চেচা�চ্ছি �কিন্তু �সে আমা�দের পাত্তাই �দেয় না। | �শে�ষে রায়বাব ুপ্লা�স্টি�কের �চেয়ার তু�লে ঠ�ুকে �তে�ড়ে �যে�তে �সে পালা�লো। | আমরাও সব বাক্স প্যাঁটরা �নি�য়ে �ছে�লের খাবার ( ভাত, আল,ুকাব�লি �ছোলা �সেদ্ধ) রওনা �দিলাম। | 

�রোদ ঝলম�লে �দি�নে সদুশৃ্য �চোপ্তা ভ্যালী �ছে�ড়ে �নে�মে আস�ছি আমরা। | চারপা�শে পাহাড় জঙ্গ�লের �যেন আ�রো সনূ্দর লাগ�ছে চ�লে যা�চ্ছি ব�লেই �বোধহয়। | �যে�কো�নো জায়গায় সকাল টা বড় সনু্দর হয়। | আমা�দের রাস্তা ছায়া পাহা�ড়ে প�ড়ে�ছে, আর আমরা 
আ�লো পাহাড় �কে �দেখ�ছি। | আমা�দের �দি�কে গা�ছের পাতা �থে�কে চুঁই�য়ে টপুটাপ ক�রে জল পড়�ছে। | অন্য�দি�কে জল সব �মেঘ হ�য়ে আকা�শে উ�ড়ে �গে�ছে। | ধ�ুলো, ইট ,কংক্রী�টের গঠন �নেই,হইহল্লা �নেই, গা�ড়ির �ভিড় �নেই, চা�রি�দি�কে শুধ ুসব�ুজের নানান 
রকম,আর চপু ক�রে থাক�লে �শোনা গভীরতার অন্ত�র্ধ্ব�নি, �সে গম্ভীর শব্দ �যেন ক�র্ণকুহু�রে প্র�বেশ ক�রে ঔঙ্কা�রে প�রিণত হ�য়ে ম�স্তি�ষ্কে ছ�ড়ি�য়ে প�ড়ে। | এ এক অদ্ভতু অনভুূ�তি | এর �বেশী প্রকাশ আ�মি কর�তে পারব না। বন্ধরা ব�ুঝে �নিও। | আমরা উখী ম�ঠে এ�সে 
�পৌছঁলাম। | উখী মঠ অসরু ( বানাসু্র )কন্যা ঊষা ও অ�নিরুদ্ধ ( শ্রীকৃ�ষ্ণের না�তি ) �বিবাহ �ক্ষেত্র। | এখা�নে শীতকা�লে �কেদারনাথ ও ক�ল্পেশ্বর প�ূজিত হন। | আমরা উখী ম�ঠে প�ূজো �দি�তে �গেলাম।  ম�ন্দির প্রায় ফাঁকাই �ছি�লো। আমরা পজুা সামগ্রী �কি�নে 
ম�ন্দি�রে ঢকুলাম।  অ�নেক প�ুরো�নো �দে�খেই �বোঝা যা�চ্ছে। | �রোদ ঝলম�লে সকা�লে এরকম প�ুরো�নো ম�ন্দি�রে দাঁ�ড়ি�য়ে খবু ভা�লো লাগ�ছি�লো। | �কোথাও �যেন �সেই পরুাকা�লের সা�থে একটা �যোগা�যোগ অনভুব কর�ছিলাম।  ম�নে হ�চ্ছি�লো আমার আত্মা ,আমার 
সত্ত্বা �কোথাও একটা গভীর �যোগসতূ্র আ�ছে �সেই সম�য়ের আকাশ বাতাস জল মাটি উত্তা�পের সা�থে। | �কিন্তু অপদা�র্থ আ�মি, অ�নেক স�ুযোগ থাকা স�ত্ত্বেও খুঁ�জে �বের করার �চেষ্টা ক�রি �নি �যোগসতূ্র �কে। | 

 Credits: Prof. Samadrita Ray



ভীষণ ভা�বে অনভুব ক�রি আধ�ুনিকতার অন্ধকা�রে পথ হাতড়া�চ্ছি আমরা , সত্যজ্ঞান, হয়�তো �সে জ্ঞান আমার ম��ধ্যেই আ�ছে, �কিন্তু �সেই সত্য�বো�ধির আ�লো �থে�কে �জোর ক�রে মখু �ফি�রি�য়ে �নি�চ্ছি আমরা। | যা�ন্ত্রিক মায়ায় আচ্ছন্ন হ�য়ে শুধ ুউ�ল্টো �
দি�কে ছটু�ছি। | �নি�জের �থে�কে কত দ�ূরে চ�লে যা�চ্ছি �কেউ �টের ও পা�চ্ছি  না। | আর "বাস্তব �কে মান�তেই হ�বে" এই �দোহাই �দি�য়ে ছাড়�তেও পার�ছি না। | আমার ম�নে সবসময় �যেটা চ�লে �সেটা ক�বির ভাষা�তেই ব�লি, কারণ ক�বিগুরুর �চে�য়ে ভা�লো 
আমা�দের ম�নের        �খেয়াল �বোধহয় আমরাও রাখ�তে পা�রি না,। 



" আ�মি �ছে�ড়েই �দি�তে রাজী আ�ছি সসুভ্যতার আ�লোক,



আ�মি চাই না হ�তে, নবজ�ন্মের নবয�ুগের চালক । 



আ�মি নাই বা �গেলাম �বিলাত,



নাই বা �পেলাম রাজার �খিলাৎ,



য�দি পরজ�ন্মে পাই �রে হ�তে ব্র�জের �গোপবালক,



আ�মি �নি�ভি�য়ে �দেব �নি�জের ঘ�রের সসুভ্যতার আ�লোক। "  


এ জ�ন্মেও, এই দা�য়িত্বরা�শি �শেষ করার পর �কিছ ুস�ুযোগ য�দি পাই �হে ভারতআত্মা, �তোমার আধ্যা�ত্মিক অনভুূ�তির পরশ �থে�কে ব�ঞ্চিত ক�রো না আমায় |।  



যাই �হোক, ম�ন্দি�রে প�ূজো �দি�য়ে পঞ্চপান্ড�বের �তৈরী �শিব�লিঙ্গ ও ঊষা অ�নিরুদ্ধর �বিবাহস্থল �দে�খে আমরা �বে�রি�য়ে এলাম। | ওখা�নে একটা খাবা�রের �দোকা�নে ব�সে আমরা �খেলাম আল ুপ�রোটা, �ছে�লে �খে�লো, �মি�ডো�সের কাকু�দের বা�নি�য়ে �দেওয়া 
ভাত আল ুকাব�লি �ছোলার ডাল। | আবার রওনা �দিলাম। | �বেলা বাড়�ছে | �রোদ ও বাড়�ছে আমরাও এ�গি�য়ে চ�লে�ছি। | প�ুরো রাস্তা ধ্ব�সে �বিধ্বস্ত। | বড় বড় পাথ�রের স্ত�ূপের মাঝখান �দি�য়ে রাস্তা। | আমা�দের চাল�কের কা�ছে শুনলাম এগু�লি সব চনুা 
পাথ�রের পাহাড় জল পড়�লে �ভেত�রে গ্যাস হ�য়ে �বি�স্ফোরণ হ�য়ে ধ্বস না�মে। | তাই ব�লে এত!!!!!!  ধ্বস �পে�রো�তে �পে�রো�তে �দেবপ্রয়াগ �পৌছঁলাম। | �দেবপ্রয়াগ �পে�রি�য়ে পাঁচ �কি�লো�মিটার �পে�রি�য়ে একটা �বেশ বড় সড় �হো�টে�লে লাঞ্চ করলাম।
আবার চলা শুরু। ঋ�ষি�কে�শের একট ুআ�গে একটা জায়গায় �রিভার রা�প্টিং কর�ছি�লো ক�য়েকজন,  ওখা�নে নদীটাও খবু ভা�লো লাগ�ছি�লো এছাড়া অ�নেক গা�ড়ি�তে ব�সে আ�ছি | একট ুহাত পা ছাড়া�নো দরকার। | তাই ওখা�নে একট ু�নে�মে 
দাঁড়ালাম। | আবার  চলা শুরু |। এবার এ�কেবা�রে হ�রিদ্বার। | �সে �তো �হো�টেল অব�ধি গা�ড়ি যা�বে না, রাস্তা সরু। | ব্যাটা�রি গা�ড়িও যা�বে না গঙ্গার আর�তির সময় , শুধ ুসাই�কেল �রিক্সা �যে�তে পার�বে। | অ�নেক ঝা�মেলা ক�রে আমা�দের বকু করা �গেস্ট 
হাউ�সে �পৌছঁলাম। এটা ঠিক বানা�নো �হো�টেল নয়। একজ�নের বা�ড়ি, তারা এখন �বেনার�সে থা�কে।  এই বা�ড়ি টা �গেস্টহাউস ক�রে �দি�য়ে�ছেন।  এই বা�ড়ি�তেই লা�গোয়া গঙ্গার ঘাট। আমরা একরাত �ছিলাম ওখা�নে। পর �দিন �ব্রেক ফাস্ট ক�রে দশ টা 
নাগাদ গা�ড়ি�তে �সি�ধে �নিউ �দিল্লী �স্টেশন | হাওডা-রাজধানী�তে কলকাতা |।    �যে�দিন কলকাতা �ফিরলাম �সে�দিন ইম�নের জন্ম�দিন �ছি�লো। | �ছে�লে বল�লো ওর এবা�রের জন্ম�দি�নের উপহার টা ওর খবু ভা�লো �লে�গে�ছে। |  আমরাও বঝুলাম 
আমা�দের পাহা�ড়ি �নেশা টা ওর ধ�রে �গি�য়ে�ছে। | �শেষ হল আমার ভ্রমণ কা�হিনী...... 



ভা�লো �থে�কো আমার বন্ধরা, ভা�লো �রে�খো �তোমা�দের সনু্দর মন টা �কে। 



সমাপ্ত। |

 Credits: Prof. Samadrita Ray



A Splash of Color.

A Drizzle of Water.

A Load of Talent.



Spread Your Wings while you can. . .

. . .cause all good things come to an end.
Priya Signha

Priti Mukherjee

IT, 4th

IT, 2nd



                         

 

  

  

  

- Nikki Priya 

 IT 3rd Year  

 

 

 

 

 

“Painting is 
poetry 

 that is seen 
rather 

     than felt, and 

poetry is painting 
that is felt rather 

than seen.”   – 
Leondardo Da 

Vinci 

 

 

 

 

 

 “Art is 
when a 
human tells 
another 
human 
what it is to 
be human.” 
– Adrian 
Elmer 

- Nikki Priya 

 IT 3rd Year  



 
“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the 

wise man, gathering it little by little, fills himself 

with good.” 

      Aditi Ghosh 

                 IT,4th. 



 

  

 

                         

 

  

 

 

 

 

“Music expresses feeling and 
thought, without Language; it 
was below and before speech, 
and it is above and beyond all  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Words. s.” – Robert G. Ingersoll 

- Nikki Priya 

 IT 3rd Year  

- Nikki Priya 

 IT 3rd Year  



       

                         

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“You talk when you 

cease to be at peace 

with your thoughts.” 

-KahlilGibran,                

The Prophet. 

 

 

- Nikki Priya 

 IT 3rd Year  



 

              “The only way you can conquer me is via love, and there I am happily conquered.”  

                                                                                                                                                          Lord Krishna 

 

                         

 

  

 

 

 

 

 Aaheli Mukherjee  

                   IT 4th

 

 

 

 

 

Sankhyayan Chaudhuri 

                              IT 3rd 

 

Aaheli Mukherjee  

                   IT 4th 

 

 

Aditi Ghosh 

         IT, 4th 

 



  

                         

 

  

 

 

 

 

“When reality and 

your dreams collide, 

typically it’s just 

your alarm clock 

going off.” 

― Crystal Woods, 

 

 

 

 

 

 

 

    Akshita Sakshi 
        IT 3rd. 
 

“Those who dream by day are cognizant of 

many things which escape those who dream 

only by night.” 
― Edgar Allan Poe, Eleonora 

 

Ritika Gurung 

           IT, 4th. 



 

 

 

 

 

 

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“All you need to paint is 

a few tools, a little 

instruction, and a vision 

in your mind.”  

-Bob Ross 

 

- Nikki Priya 

 IT 3rd Year  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"All the visible world is only light on 

form."  

-Andrew Loomis 

 

 

 

 

 

 

 

“Drawing includes three and a half 

quarters of the content of 

painting…Drawing contains 

everything, except the hue.”   

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

 

                        

 

  

  

Akshita Sakshi 

        IT 3rd. 

 

 

 

 

Simran Raj 

  IT 4th. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simran Raj 

       IT, 4th. 

Priya Singha 

          IT, 4th. 

 

Simran Raj 

       IT, 4th. 

“The real voyage of discovery 
consists not in seeking new 

landscapes, but in having new eyes” 

 



 

  

 

 

Simran Raj 

       IT, 4th. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“What strange phenomena we find 

in a great City, all we need do is 

stroll about with our eyes open. 

Life swarms with innocent 

monsters.” 

― Charles Baudelaire 

“To hear never-heard sounds, 

To see never-seen colours and shapes, 

To try to understand the imperceptible 

Power pervading the world; 

To fly and find pure ethereal substances 

That are not of matter 

But of that invisible soul pervading reality. 

To hear another soul and to whisper to another soul; 

To be a lantern in the darkness 

Or an umbrella in a stormy day; 

To feel much more than know. 

To be the eyes of an eagle, slope of a mountain; 

To be a wave understanding the influence of the moon; 

To be a tree and read the memory of the leaves; 

To be an insignificant pedestrian on the streets 

Of crazy cities watching, watching, and watching. 

To be a smile on the face of a woman 

And shine in her memory 

As a moment saved without planning.” 

― Dejan Stojanovic 



Queues of Words,

         Woven to Beauty.



A GLIMPSE OF YEAR 2020
We stepped in 2020


Portraying it as a beautiful scene


But we were yet to witness a catastrophe


That we have never ever seen.




The news of the Australian bushfire


Took everyone to a shock


It felt like nothing will be left there


Except the carcasses and the rock.




The arrival of the COVID virus


Almost scared everyone


And strict rules were laid


“Maintain social distance by metre one”.



The prophecies of the soothsayer


Made us look into the history


The aid to the virus of this pandemic


Was still a mystery.




After these destruction


It was nature’s turn


Cyclone ‘Amphan’ striking West Bengal


Was everyone’s prime concern.

In May,swarm of locusts invaded


Rajasthan and Madhya Pradesh


What an awful loss


The crop production had to face!




Amidst all these dreadful situations


India emerged as “True leader”


And showed China and Pakistan


The true meaning of fear.




The loss of many celebrities


Will always be a vacant place


Every Indian was on cloud nine


When groundbreaking ceremony of Ayodhya Mandir took place.




The murder of George Floyd


Made sorrowfully everyone’s heart sunk


“Black Lives Matter”


Was what on everyone’s tongue.




The explosion of Ammonium nitrate at Beirut


Made the whole world shocked


The election for the US President


Was not at all a cakewalk!




Atleast the end of this year


Was at peace


When COVID vaccine successful test


Made everyone have a sigh of relief!

Utkarsh Kumar Sinha

                        IT, 2ND



ENGINEERS
We can build greatest of the bridges,


but can't bridge the gaps in our society.

We can make tallest of the structures,


yet can't uplift people's mentality.

We can solve trickiest of the mechanics equations,


but can't mend the broken human relations.


We plan n design marvelous buildings, 

but Sorry we can't give you homely feelings.


We encode algorithms, on a working logic,

But we stand no chance against Nature's magic.




All see the bright face of Tech World, ignoring the dark side,


Where emotions are a joke, it's a holocausting ride.


We build, we fix, we code, we produce,

You all make the problems, solutions we deduce.


Our life is not easy but it's granted for sure,

Whatever be the situation, we always endure.

Neglecting ourselves, making the nation secure,

Coz we are the future, we are pioneers.

and proudly we say,

We Are Engineers.

VIVEK VATSA

             IT, 2ND



Talk 


Business.



FOR

                            THE BUSINESS TALK STOCK 
MARKET

WEALTH

This corona pandemic taught us how financial health is as necessary as our own health.


A good financial condition doesn't mean owning a luxury car, bungalow, or traveling to exotic 
locations, rather than it is about peace of mind- Not worrying about Promotion, how to impress 
Boss, getting the desired rank in a competitive exam, etc. as you have sufficient capital to manage 
your daily needs. And all the above, we can pursue whatever we truly want without looking at the 
package/salary we'll get.


The Indian stock market can definitely help to achieve your financial goal and make a lot of wealth. 
Most foreign countries are optimistic about India and they’re investing heavily in our country. And 
we more rely on Fixed Deposits or Gold/ Real estate as Share looks riskier. But in reality, our Indian 
market can give extraordinary returns if we properly allocate our money here.


For those who don't know Stocks (equity/share), it is a way of raising capital by companies for their 
day-to-day working or business expansion. You can get a portion of ownership of any company by 
buying their share. If a company makes a profit and grows, share prices going to increase in long 
run (in the short term share price depends more on market sentiment). But if the company fails, 
you’ll suffer a loss.


People say share trading is complex. But it totally depends on the Individual in which level he/she 
wants to participate. For busy people who can’t track the market all day, an equity mutual fund is 
best. Here a professional fund manager manages your money and doesn’t have to worry about 
market volatility (ups and downs) You can even start with 500 to 1000/- per month, in long run, 
these funds give a 10-15% return annual which easily beats FD (5-6% interest).


Direct share trading is only for those who’re seriously involved in the market. Novices should stay 
away from it without proper studying. I saw many people bought Yes bank share at 300/- but now 
price is 15/- still they are holding it, same with Jet airways, RCom or Suzlon- This all big companies 
are failed, major smart players already sold their shares but fools are still holding it hoping 1 rupee 
share will go to 2/- then will sell. So risk management is the most important, like not putting all 
money in one stock, defining maximum loss that you’ll take, and profit expectation.  Many times 
you’ll identify a good company and buy their share, but the stock price will stay at the same place 
for many years and you’ll get frustrated, Yes, the market will test your patience.


Like My uncle once purchased a share of NTPC (a PSU company) at 130/-, still, after 20 years the 
price is almost the same, Contrary I have bought shares of a pharma company Laurus Lab in good 
quantity around 67/- and now price is around 600/- within a year! If you can pick correctly market 
might give you a 50%-500% return yearly!


There are two kinds of people in the market, one is- 
Investor, another is Trader.


Everyone should be an investor in the market, putting 
small amounts especially using Mutual funds every 
month over a long period or investing in quality shares 
and a well-diversified portfolio, as the Economy grows 
you’ll also grow.


Another is trading, we people try to find short-term 
opportunities and take multiple trades. There are highly 
Leveraged products in the market- Futures & Options. 
Which can double money in a day or totally wipe your 
money. (Leverage mean buying product of bigger value 
like -6 lakhs by only paying 1lakh) 


So higher return comes with higher risk. That’s why FD 
only gives 5% interest as they’re far safer. According to 
risk appetite, one should allocate some portion to Equity 
and some to FD and Gold. 



Ayan Sinha
IT, 3rd.



           THE BUSINESS TALK

Entrepreneurship
 Not long back I attended an Entrepreneurial seminar where the Chief orator of the day was Mr. Kunal Shah(The Founder of Cred and Freecharge), and this story backs 
down to 2019 where the term “Startup” was a newborn baby in the India Ecosystem and I was there just because I got a free pass and was expecting the hall to be air-
conditioned with a comfortable place to sit thus found it to be a suitable time pass with friends. But the exact opposite thing happened with me that I evening Mr. Shah 
walked up to the stage and said “What is the value that you are creating with every second you are spending your life, Are you an asset or a liability?” then he took a 
pause and he told, “My friends if you have started thinking about your daily life and how much you earn you already a liability.” Me being an egoistic person that time 
was like “Ise kya pata hai, khud kuch paise kama liye to Hume sikha raha hai.”, We went out after the seminars laughing and mocking some of the best entrepreneurs 
of India and we were discussing my birthday party which was about a week later, and we were discussing which club should we go and whom should I invite and all the 
fancy stuff, I came back home and saw my father was really sad I asked him and he said, “Beta is mahine tere school ki fees nai de paunga.” This was the moment I felt 
like life gave me tight right to my face to reality and all the talks on the seminars suddenly started making sense. This was the moment I promised myself that I will 
never let this phase repeat on me.


Well, an Entrepreneur means someone who builds an enterprise, and of course, that’s just the theoretical definition the real meaning is very different, it’s like being on 
a roller coaster ride without feeling the thrill, one has to be creative, good at sales, idealistic, calm market reader, impulse and good decision maker being spiritual at 
the same time.


 I know it sounds too magical or too tough, but it’s rather simple it’s an obsession with knowledge, it is the constant hunger of knowing things, we are arguably one of 
the weakest links in nature yet, all of the human race has not only survived but emerged out to the strongest among all other animals it is solely because while other 
species chose on relying on sheer strength we choose building knowledge, Here is a simplified version pick up any random stuff and keep gathering information for an 
hour, this practice for a year will make you the smartest in the room anyway, just a tiny sprinkle of curiosity, yet somehow we the “Gen Z” generation we lack on being 
the human we always meant to be. Don’t take me wrong thinking I expect everyone to be a business person, but I strongly want everyone to have a business mindset. 


We Indians were the earliest inventors in science, arts, businesses, warfare, and every other aspect, according to a survey we were about 35% of the world’s GDP since the 
2000-year-old history, Alexander the defeat who defeated Persia the said most powerful empire of the tie was bought to nearly a draw by King Porous, whereas he never 
even fought the prime power of India, The Nanda Dynasty. My point is we never lacked knowledge valor courage and history and why are we still failing now as a country, 
why do we always have to rely on being the American stuff like “Don’t call me Mukesh bro, it’s Mike”, why do the connections to the western world tend to influence 
our social status?. Well, there are hundreds of reasons what I would like to say is we are lacking culture. For Instance, nearly 550 people finally get selected in UPSC  
exams but there are roughly 40 lakhs applicants for it, With due respect to everyone’s ambitions, Why is a government job seen as a socially high-status job to do while 
an Entrepreneur who bought a revolution to his industry is seen as a greedy person when both of them have equally contributed to society, Why is Money seen as evil yet 
we all tend to even forget humanity for it, and anyone having money leaves a negative impression on the first glance, Whereas money is the asset which stays with us in 
our tough times. Anyone who early 40-45 lakhs per annum has no need for extra, even billions will be worth mere pennies, then why do multi-billionaire companies 
exist, it is because money is never a factor at all money is just bi-product, the aim is to convey the vision, the belief, the motto to convey the desires and dreams and 
make people believe in it, for example when we think of apple it conveys the message innovation by its “THINK DIFFERENT” slogan or for Nike’s “JUST DO IT “ message 
appeals the audience to dive into the life and take control over destiny, it’s no longer their products they are selling it’s the dream they are putting into our lives, and 
that’s What being a True Entrepreneur is all about.



Ayush Gupta

             IT,2nd



Tech

Talk.



CYBER
Computer security, cyber security or information technology security 
is the protection of computer systems and networks from the theft of 
or damage to their hardware, software, or electronic data, as well as 
from the disruption or misdirection of the services they provide.

1. Confidentiality


2. Integrity


3. Availability

Factors: These three factors are called 
CIA Triad (C from 
Confidentiality, I from Integrity, 
A from availability).

You have maintained all these three factors in the 
field of cyber security. If one of these factors gets 
disturbed, the whole system collapses and thus a 
security breach is formed.

What is Cyber Security?

A sample event explaining CIA Triad:

Who are behind these cyber-crimes?

Suppose, there is a person named ‘A’ and another person named ‘B’. 
Here, A is trying to send a message to B. Also, consider another 
person named ‘C’ who is a black hat hacker. Now definitely C is 
trying to cause some harm to the communication channel. Now, 
when the message was travelling through the information channel, C 
somehow read the full message but couldn’t modify it. This is called 
the ‘loss of confidentiality’. Now, let us assume that the message is 
not encrypted properly. So, C can read and modify the message 
easily. C can send a totally different message to A. This is called ‘loss 
of integrity’. Now, let us assume another case. Suppose, the message 
is highly encrypted and C can’t decrypt it. So, C will try to delete the 
entire message from the information channel. In reality, A will send 
the message and B will never get it. This is called ‘loss of availability’.

Now a days, number of cyber-crimes are definitely increasing. 
The more the data transmits, riskier it becomes. According to a 
trusted article on yahoo, 4,70,000 tweets, 2.1M snaps, 50,000 
Instagram picture are being uploaded per 60 seconds. This is 
why, the number of cyber-crimes in increasing exponentially. By 
2022, The number of vacant cyber security jobs will increase up 
to 3 million. Isn’t that quite high?


Not all of them behind those cyber-crimes are bad. Some of them 
are good too. Main actors in these crimes are ->


1. Hackers (Pair or not)- Sometime it may be one person or 
sometime they may form a team. Mainly, they will do it for 
money. After they get the money, they generally return all your 
information.

2. Internal Users- Sometimes, employees of a company may 
turn against his own company. Maybe because, he is not paid 
well or maybe He was demoted. For promotion and money, 
they often do these types of security attacks.


3. Hacktivist- This type of hacker is good. Here, nobody pays 
the hacker. Generally, when a nation turns against their 
government, then a group of hackers steal all the information 
stored in government websites. This is one type of cyber 
revolution.

SECURITY
How to break security architecture?

Nowadays, cyber security 
professionals and black hat 
hackers have implemented many 
types of Malwares and 
ransomwares to break the 
security architecture of a well-
known company. Some of the 
malwares are->


1. Virus- Sometimes, this is called 
polymorphic virus. It is quite 
hard to find.


2. Worm- Worms are dangerous. 
They spread throughout the 
systems and damage the 
architecture heavily. Worms are 
vulnerable than virus.




According to CSIS, United States of America is attacked most by 
other countries. Also, CSIS said China is showing aggressiveness in 
cyber-attack. Also, Russian hackers (Black energy 3.0) are getting 
active day by day. Some of the historic cyber-attacks are->


1. Sony Attack (PlayStation) (2011)


2. Singapore Cyber Attack (2013)


3. Multiple Hack (LinkedIn, eBay) (2014)


4. Targen (100 million credit cards) (2015)


5. Year of Hacks (CNN, FB, Netflix, Twitter) (2016)


6. NSA (2017)

Steps to implement a successful attack:Major cyber-attacks of all time:

Modern ways to prevent cyber-attacks:

Technical controls:

Operational/Administrative Control:

We can control cyber-attacks mainly in 2 ways. Either we can 
prevent it technically or we can get help from operational/
administrative control. Technically, we can install Antivirus 
software in our machine. Also, IPS (IP Spoofing) is implemented 
to prevent cyber-attack. Digital signatures are trendy now a days 
to prevent attacks. Penetration Testing (PENTEST) is a very good 
process to check if the system will get hacked in future. Here, we 
act like a real attacker and try to find loopholes in a system. 
Firewall is the best way to prevent cyber-attacks. It can deny 
illegal modification or unauthorized access. There are two types 
of firewalls- application level & packet filtering. Packet filtering 
firewall could be slower than application level more secure. 
Application-level firewall make decisions based on layer 7 
information where Packet filtering firewall compares current 
packets with previous packets.

cyber-attack. Time frames, specific dates, physical locations 
are major keys to identify cyber-attacks. Suppose, A black 
hat hacker tried to make a payment from America. But, Due 
to security reasons, he was told to try again. Now, he tried to 
make the payment from India. The bank system could easily 
track it and block this payment procedure because nobody 
could travel from America to India within 5 minutes. 
Frameworks like COBIT increases performance. American 
Health sectors follow normative and compliance like HIPPA 
to avoid cyber-attacks. ITIL/ISO/COSO are also good 
frameworks to prevent cyber-attacks. American financial 
sector uses SOX to prevent cyber-attacks. They also use 
GLBA compliance. PCI/DSS framework is used to manage 
the system of Credit cards.

6. Rats- Rats are comparatively 
new types of malwares. It can 
easily get unauthorized access.


7. Rootkit- Rootkit is the most 
dangerous malware. It can easily 
access full operational power. It 
can do what an admin of a 
machine can do.



Some of ransomwares are ->


1. Botnets and zombies- Botnets 
and zombies are used for 
phishing attack through mail 
system. Also, they are used to 
authorize DOS attack (Denial of 
Service).


2. Keylogers- This type of 
ransomwares deletes all the 
software’s in your machine.


3. Logic Bombs- Logic Bombs 
are apparently new types of 
ransomwares. It can corrupt the 
whole system in your machine.


4. APT- It can get unauthorized 
access to your network and 
download files from unknown 
source without permission.


Now, the important part is that one needs to follow some standard 
steps to implement a successful attack. Here, I am attaching a 
diagram of cyber-attack chain made by me:



Reconnaissance

ExploitationInstallationCommands & Control

DeliveryWeaponization

There are various frameworks, policies, auditing, training, 
revisions and tracking which can help to prevent a major cyber-
attack. Time frames, specific dates, physical locations are major 

Arjya Paul

     IT, 3RD



This attack is exactly what Heraclitus said in the quote mentioned above. 



This attack is performed on any encryption which uses Cipher Block 
Chaining (CBC). You analyze the ciphertext and make a few assumptions, 
then insert your payload inside the ciphertext. You send this modified 
ciphertext to the server and the server sends back a specific response.




In other words, if you ask a question to an oracle, you will at least receive a 
sign.



The Padding Oracle 
Attack

The Lord whose oracle is at Delphi neither reveals

 nor conceals, but gives a sign. – Heraclitus

Let’s talk about Encryption modes	

� Electronic Code Book (EBC): 

Let’s assume F(m) is an encryption algorithm that encrypts your data ‘m’. F(m) is not 
so smart, it can only encrypt data of a specific length(block size). Generally, the 
encryption algorithm used is Advanced Encryption Standard(AES). Why? Because 
it’s fast and good.


	


At first, your message is divided into blocks of a specific size (depending on the 
encryption technique used). Each block is then encrypted separately to produce 
cipher-blocks. These cipher blocks are then put together to form the resultant 
ciphertext. Read more ...

https://docs.google.com/document/d/1u0iKAjJOocNJsBORToXEurwspgVu7xJBjj06ZWFtx9c/edit#heading=h.qtno6g9mh3e5


� Cipher Block Chaining(CBC):

The problem with EBC is its randomness. Algorithms that produce 
ciphertext with high randomness are better. CBC does exactly that. It 
increases the randomness in the ciphertext. It is similar to EBC.



It simply XORs the ciphertext of the previous block with the plaintext and 
then encrypts it. For the first block, we use a random initialization vector of 
exact block size.


Decryption is similar too.



The Padding

Let’s talk about Encryption modes	

As I mentioned before, the plaintext is padded to make its length a multiple of 
the given block size. This padding is done according to PKCS#7 standard.



Whenever the server receives the ciphertext it always checks for padding. If 
padding is incorrect, the server sends back a ‘padding error’ type of 
message.

Continued ...

Aunomitra Ghosh, IT 3rd YearThe Attack Read more ...

https://docs.google.com/document/d/1u0iKAjJOocNJsBORToXEurwspgVu7xJBjj06ZWFtx9c/edit#heading=h.yce5zpgghkiz


Piccode

A Project on 
Steganography

Steganography is the art or technique of hiding messages or data 
inside ordinary objects or messages in order to avoid any detection. 
The word steganography is derived from the Greek words steganos 
which means hidden or covered and the Greek root graph meaning to 
write.





In this digital age, Steganography can be used to conceal your secret 
data in almost any type of digital content - texts, images, videos, 
audios. Some examples of steganography are:


        

        Using invisible ink to hide secret messages


       

        Hiding documents recorded on microdot


       

        Using multiplayer gaming environment to share information



What is Steganography?



Continued...This Project

Images

There are many exciting techniques for hiding your data in digital 
content, but in this project, I have only used one technique - hiding 
texts inside pictures with RGB format and no lossy compression 
using the Least Significant Bit(LSB) method. I will modify each pixel 
of the image in such a way that the change will not be detectable by 
the human eye.




Programming language used - python.



Images comprise an array of pixels. These pixels can be represented 
by tuples. The length of each tuple depends on the image format. 





For example, the length of each tuple in RGB format is 3. Each 
element in the tuple represents red, green, and blue (in that order). 
Value for each colour ranges from 0-255(8-bit number).




Read more ...

Aunomitra Ghosh, 3rd Year

https://docs.google.com/document/d/1z4FIqfdrCMbrsABtfRJR33fk2wjYah1grYqN2nBeon0/edit#


  MY EXPERIENCE FROM GAMBLING TO  
 MAKING A PROFITABLE TRADING SYSTEM 

 
 
I came to bitcoin when Covid started in 2020 and discovered crypto exchanges 
around May 2020. I had no idea how trading real money messes with my 
emotions but thanks to my experience in risk management experience from 
trading in Indian stock markets from early 2017, I funded my account and 
opened positions only 1% of my margin to get the feeling. I was literally addicted 
to trading bitcoin as the market was open 24x7 for cryptocurrencies and jumping 
in and out of positions in matter of minutes but what I did wrong 
was using my instinct and not technical to jump in trades. As it was a bull run 
and prices were going only up, I was profitable but when it started going  
sideways, I started losing money. But I lost money, nonetheless. I wasn’t trading 
yet, I was still gambling. Playing it as a hobby. When I saw a setup, I had a 
defined stop and risked similar (rule of thumb calculation) amounts each trade 
(again: thx prior knowledge). I didn’t document any trades, it was just using gut 
feeling and luck. To be clear: I knew most of the theory and I knew I was going 
to lose all my money and emotions are the biggest enemy when you trade.  
So, I started learning on more about strategies which you can use when trading 
cryptocurrencies (traditional stock market strategies wouldn’t work as 
cryptocurrency market is still growing). 
After I was able to make a breakout strategy which worked good on higher 
timeframes, I started to replicate it on a python script which would then send me 
signal on when to enter a trade and when to exit them. The script use to hit api’s 
of multiple exchanges and used to monitor over 102 crypto derivatives and help 
me open positions on them.  
I thought I knew better, and I tried to outperform my own system because I was 
like I built this strategy so I should be able to outperform it right, I made bad 
decisions because of it and looking at the gains I would have made if I followed  
the system purely sucks more than losing money. Every month I would 
promise myself to stick to the system and every month I failed. I got better but 
I failed. 



      Removing the Emotions and 
Automating the whole system Removing 

Emotions
Automating 

So, I decided to go in deeper, I started making my own fully automated trading 
system which would open and close the positions automatically. The strategy 
that I failed to execute manually was fully automatable with nice profit. I spend 
next 2 months writing a python framework for it and automating the strategy 
into a fully functional trading bot. I deployed it to my trading account in March 
2021 after back testing it for 3 months and it has been running on real money 
ever since. It was a very long journey in developing the framework, back testing 
it and then applying it. 

Two months later I added another strategy to my bot and the bot outperformed 
me like crazy. I never stopped trading manually but I kept the risk low so I would 
learn from my mistakes while the bot printed money. 

                                      “If something is repetitive, automate it” 

	It has been more than a year since I have started trading crypto assets but I still 
don’t have my emotions controlled fully. With all that, it’s still a tough journey. 
Only a few manage to beat the market consistently (and I don’t count me to that 
few yet). So don’t fool yourself. But if you manage it, it’s everything you ever 
dreamed of. Please don’t take this as a financial advice, I am just sharing my 
experience on what I did the entire covid-era. 

So, let’s talk about a brief overview of the bot, a trading bot is something which 
will read data from the exchanges via their stream and make trading decision 
based on that data. Those trading decisions result in buy and sell orders which 
are sent to an exchange for execution. A trading bot reads market data from the 
exchange, executes the strategy, and then sends the resulting orders and 
updates back to the exchange. It also needs to keep track of existing positions. 
Your open and executed orders are usually stored on the exchange, so you can 
query them. For the position however, the exchange only stores your net 
position. So, if you have multiple positions open at once, or even longs and 
shorts open at the same time, there is no way around storing this information 
locally yourself.



s y s t e m
Exchange

Existing Positions Updates Orders

Orders
Market Data(Bars, Orderbook)

Account Data(Orders, Positions)

Tradinglogic / Strategy

Receives Market Data Creates Orders



       the continued automation

To make the bot production ready I highly recommend separating the 
housekeeping from the trading logic. This means introducing a framework 
around the trading logic that keeps track of the open positions, does 
sanity checks and general housekeeping. This also makes sure that the 
open positions are persisted in some way and the bot can “survive” a 
restart. Also, we need the bot on a server which runs 24x7 as crypto 
markets never close. We can have many sanity checks like if a trade 
doesn’t have a SL, cancel it. This is just an example. But this is a brief 
overview of what a trading bot should do. Also, don’t trust all the back 
tests you perform, it gets expensive if you spot errors in the execution-
simulation because live trading behaves differently than back tests. Been 
there, done that, lost money on it. I hope this inspires you in building your 
own trading bot. My next goal will be to try and create a HFT to really beat 
the markets. 





To the readers, I would just like to say, if you fail, don’t stop. Try it again 
because than you will know what not to do. It is very important to know 
what not to do than knowing what to do. Today, you have access to almost 
all the resources one would need to get ahead of 99% of the people you 
know, try to use the tech skills of yours and combine it with real world use 
case., it is much more fun doing that than writing some code on facial 
recognition. It is simply because when you make a product for real world 
use case, that’s when all the edge cases start coming into play. 

Pradyum Mohota

                   IT, 3RD



 

 

  

  

Photo filters are there                
for a reason -  

that is to add more beauty to 
photos. 
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The Power of Making 

Games 

 

Nowadays, when you say 

“entertainment industry”, you no 

longer only think of movies or music, 

but you think of the video game 

industry as well. This is because video 

games offer one of the most 

entertainment experiences to millions 

of peoples around the world. Despite 

being a very young industry, it’s one of 

the biggest and fastest growing. The 

reason for its exponential growth is 

because it’s a tech. enabled industry, 

and tech. is evolving so fast that things 

which are new for today, may get 

deprecated by next month.  

 

But what if you have that skill of 

making such games?  Yes, you can 

make games, anyone can! And 

believe me making your own 

world in the game and playing it 

later felt like the god. 

“As creating something out of 

nothing, It’s the closest thing to 

magic I can think of.” 

 

  
 

There are various roles in game 

dev industry, and you can pick one 

– 

Game Designer 

Game Artist 

Programmer 

QA Tester 

Sound Designer 
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If you’ll choose Programming, 

you’ll have to work with a Game 

Engine with language which it 

supports. There is a bunch of game 

engine in the market like Unity 

Engine, Unreal, GoDot, Playmaker 

studio, Lumberyard etc. 

But the Popular ones that you can 

choose are: 

Unity with C# 

Unreal with C++ 

With Unity Engine newbie developers 

are more confident as the language 

code is easy to learn and intuitive, 

which is one of the reasons why Unity 

has gained so many members and 

created a large community of game 

development companies.  

 

 

In addition, Unity 3D offers a wide 

range of assets, so many independent 

game developers tend to choose this 

game engine over another. 

But, on the other hand Unreal is known 

for its graphic and photorealistic 

quality, which is why considered the 

AAA game engine, representing studios 

that truly create successful games 

worldwide. 

But what if you want to be a Game 

Designer? 

The key responsibility as a Game 

Designer is to make the game fun to 

play, by adding such element in the 

game which will make player satisfied 

and unsatisfied at the same time, so 

that player keeps on playing the game 

and get engaged. 
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Remember, A game too hard, will make 

player frustrated and too easy will them 

bored, and both cases there is chances that 

they may leave the game, as a designer, you’ll 

have make a balance between them and get 

the player in a flow state, by keeping this 

thing in mind that the player become more 

skillful in game as he or she spends more 

hours in playing. So, it sometimes becomes 

very difficult to get that flow state, but for 

that we have QA testers in the industry. 

And as a tester, you’ll have to play a game 

and make it more playable by reporting bug 

to a Programmer or by reporting potential 

tweaks to a Game Designer. Testers focus on 

to the final experience that is delivered by the 

game. 

Every role in here is equally important for a 

successful game in a market that people like 

to play. 

 

 

Neeraj Kumar 
         IT, 3rd. 



 

  

  

 

 

ACCOUCHEMENT IN THIS EPIDEMIC 
 

It is very natural to have a 

visitor, staff member, or even 

other frontline workers 

examine your hospital identity 

card or badge in the elevator or 

the cafeteria. After all, wearing 

credentials is no less than a 

badge of honor. Not every 

health care employee is made 

for Labor and Delivery. 

 

I normally keep hearing, Jones 

you are lucky to work in the 

happiest section of the 

hospital!” and they are not 

illicit till this pandemic came to 

play. 

I am Melissa Jones, a 

registered nurse in the 

midwife-led unit of Oak Shire  

 

Health Chamber. I have performed 

many successful deliveries but not 

every birth is joyous. There also lies a 

lot of misery and heartbreaks. Such 

mishaps sadden us. But our heart 

grieves more when we perceive 

neonates being separated from their 

COVID positive mothers who are sent 

for quarantine immediately after the 

parturition. 

 With the initial COVID-19 surge in 

2020, our biggest apprehension as an 

Obstetrics unit was the “surge” that 

would come after nine months 

following a nationwide lockdown. We 

had awaited the almost certain baby 

boom that we would experience. Our 

administrators wrote policies and 

procedures to keep our mothers and 

infants safe in the unlikely event that a 

mother got admitted in labor and was 

COVID positive. We came up with a 

safety program for during and after 

delivery and typically mother and baby 

were discharged 2-3 days later with 

their health intact. 

 



  

the danger of premature 

delivery was too great and has 

always been a challenge in Labor 

and Delivery. It’s always fragile 

stability to take care of two 

different patients in one body. 

This pandemic has made this 

balance much more challenging. 

I knew this surge was going to be 

different when I watched a 

healthy pregnant woman 

struggle to breathe. I have seen 

my patients struggling for air 

during pushing but that 

breathlessness is temporary and 

ends in contentment. These 

sights have been replaced with 

images of patients breathing 

rapidly and gasping for oxygen. I 

abstain to imagine the fear all 

over their face when they are 

rushed to an emergency 

cesarean section knowing they 

will end up on a ventilator or  

 

baby were discharged 2-3 days 

later with their health intact. 

I had never thought that I would 

want to go back to 2020. This 

third surge is very terrifying. 

Whereas the preceding strains 

affected the elder and those with 

chronicity, this strain does not 

discriminate. It hunts for a host 

to overtake. Unfortunately, it has 

moved on to our younger 

section, otherwise healthy 

pregnant patients. 

Our patients come with mild 

symptoms and within days they 

are requiring high levels of 

oxygen. During this last surge, 

there had been multiple patients 

requiring intubation. Some of 

these intubated patients had 

babies delivered straight away 

and some remained pregnant 

because 

 

 

baby were discharged 2-3 days later with their health intact. 

I had never thought that I would want to go back to 2020. This third 

surge is very terrifying. Whereas the preceding strains affected the 

elder and those with chronicity, this strain does not discriminate. It 

hunts for a host to overtake. Unfortunately, it has moved on to our 

younger section, otherwise healthy pregnant patients. 

Our patients come with mild symptoms and within days they are 

requiring high levels of oxygen. During this last surge, there had 

been multiple patients requiring intubation. Some of these 

intubated patients had babies delivered straight away and some 

remained pregnant because 

 

 



 

There are plenty of such episodes that have happened 

previously but nothing shook me to this extent. There are 

so many unanswered questions of mine that I keep 

thinking about all night. Is it mother nature’s nemesis? Is 

it almighty’s wrath? Is it ‘our’ activities? Is it the fault of 

governments? Is social distancing going to keep us safe 

and healthy? Are the people healing? Will the virus go 

away someday? 

We hold our breaths and our cores beat faster as we get 

our assignments knowing that we will be giving life-

saving care to another infected OB patient. But we never 

give up as we are fortunate enough to have air in our 

lungs and a heart that beats. We put on a brave face and 

don our PPE kits because we are the frontline. 

 

 
Soon the process began and I observed how badly she was wanting 

the baby. She kept on trying things that the doctor and we were 

recommending her to perform, though she was facing severe 

breathlessness. And after the struggle of almost two hours, we 

attained victory. Our eyes were filled with tears of delight and her 

face revealed that she was relished. 

We immediately shifted the baby from the birth room to the NICU 

and her mother was sent for intubation. I had another OT duty so 

had to leave but in the back of my mind, I had the thought of this 

lady. I was so moved by the words of this lady that I couldn’t focus 

on anything else that I was doing. As soon as I returned, I inquired 

about her. My co-workers answered me negatively saying that she 

had collapsed within thirty minutes of intubation. I was dumbstruck 

about the incident that just happened in such a short period. 

 

 

 

SNEHA CHATTERJEE 

                (3RD YEAR, IT) 
 



 

BLOCKCHAIN 

Blockchain is a series of data linked together. 

Every single transaction is linked to the chain using 

cryptographic principles in batches, making 

blocks. The blocks are connected to each other 

and have unique identifier codes (called hashes) 

that connect them to the previous and the 

subsequent blocks. This forms a blockchain, 

usually in the form of a continuous ledger of 

transactions. It isn’t owned by any one individual. 

The series is managed and stored across several 

computer systems. Each ledger is shared, copied 

and stored on every computer connected in the 

system. 

This decentralized nature of storage provides 

security, since changing the details of one record 

will cause the hash of that block to change, 

disconnecting it from the next one and causing the 

latter’s hash to change, and further such 

disruptions. Since the data is stored on multiple 

systems, any person looking to change the details 

on one system will have to do it for every other 

system as well. 

 

Blockchain technology has been the backbone of the 

bitcoin and cryptocurrencies. The transparency and the 

security offered by the technology are some of the main 

reasons why cryptocurrency has 

become so popular. This technology is increasingly 

being adopted in the retail, manufacturing and banking 

sectors due to its benefits, like eliminating middlemen, 

providing data security, security, reducing 

corruption and improving the speed of service delivery. 

It can be particularly useful in maintaining 

government data related to public transactions. For 

instance, if all land records are moved on a 

blockchain, with each subsequent buying and selling of 

a property being recorded as a block that can be 

publicly accessed, corruption can be arrested and 

governing will be made so much easier. 

 

WHY IS IT IMPORTANT? 

What is it? 



 

 

    Saket Sagar 
        IT, 3RD 

Every block in a blockchain is a record of transactions and the more of the latter, 

the longer the chain. Just as worthless paper transforms into valuable currency with 

the signature of the RBI governor, blocks are great because they provide an 

unalterable document of the history of every transaction. In the context of currency, 

it stores the place, time, value (rupee, for example) and location of a purchase. There 

is minimal identifying information and every block is linked to a unique ‘digital 

signature’ of the transacting participants. Every block is distinguished from another 

through a unique code which is a string of numbers. When you use your debit or 

credit card to make a transaction, VISA or Mastercard employ their technology to 

verify your bank account, connect with banks and process a transaction. 

HOW DOES BLOCKCHAIN WORK? 

As of today nothing, but blockchain backers say it solves the problem 

of ‘trust’. Because the major cost of any transaction or exchange of 

services or goods is the act of verification — VISA charges fees to 

ensure that your card swipe is connected to your account or a property 

charges you for the effort of ensuring that you are entering into a 

genuine transaction — blockchain asks you to trust the energy-

intensive nature of mathematical problems and have them 

masquerade them as ‘locks’ to secure your money, confidential 

documents or any kind of information. 

 

WHAT REAL WORLD PROBLEM DOES BLOCKCHAIN SOLVE? 



Click your pick  and 


pick your Click.



The world may seem all colorless and grey, 
and in the pursuit of success we are often 
rendered blind,

But living those darks and greys of life with 
splashes of unprecendented color gives us 
ecstacy we can never fathom of. Nikki Priya

IT 3rd 



“Let city lights guide you home.”

         Lights are the heart of every city 
and they illuminate the night. It 
makes the streets beautiful and full of 
life. The city lights light up every city 
in the world look like a planet when 
seen from a raised angle.



         The whole city looks colorful and 
with the bright lights darkness fades 
away, it also symbolizes that there is 
always ray of hope in darkness. All 
we have to do is find our light.

Rohan Thapa



Rohan Thapa

Let the rain kiss you,

Let the rain beat upon your head with silver liquid drops.
Let the rain sing you a lullaby,



Rohan Thapa

He never 
felt The 
witchery 
of the soft 
blue sky!

The soft 
blue sky 
did  never 
melt Into 
his heart,



“In the 
presence of 
eternity,     

the 
mountains 
are as 
transient as 
the clouds.”

Sayak Chakraborty
IT 3rd



Every brick in your palace holds the story of every face it 
has ever seen,

countless untold agonies lie under those rubbles,

what is yours? Sayak Chakraborty

IT 3rd



 

 

                         

 

   

 

 

  

Sayak Chakraborty 

               IT, 3rd. 

 

 

 

 

“Your reality is 
the 

reflection of 
your strongest 

belief” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayak Chakraborty 

             IT, 3rd. 
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“Age is a question of mind over matter.  

If you don’t mind, it doesn’t matter” 

                         

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sayak Chakraborty 
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- Sayak Chakraborty 
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- Sayak Chakraborty 
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- Sayak Chakraborty 
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“Faith is the bird that feels the light 
when the dawn is still dark”- 

Rabindranath Tagore 



 

 

 

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sayak Chakraborty 
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“The clearest way into the 
Universe is through a forest 

wilderness.” 
― John Muir 

 

“If you pick up a starving 
dog and make him 

prosperous he will not bite 

you. This is the principal 
difference between a dog 

and man.” 
― Mark Twain 

 

- Sayak Chakraborty 
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Nature is something outside our body, 
but the mind is within us. -Bhumibol 

Adulyadej 

 

- Sayak Chakraborty 
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- Sayak Chakraborty 
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“Every sunset brings the 
promise of a new dawn.” - 

Ralph Waldo Emerson- 

 
- Sayak Chakraborty 
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Sayak Chakraborty 
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-----------Rohan Thapa 

 

A journey of a thousand miles must begin 
with a single step."  

- Lao Tzu 

 

-----------Rohan Thapa 



 

 
Light a lamp of love! 

Blast a chain of sorrow! 

Shoot a rocket of prosperity! 

Fire a flowerpot of happiness! 

Have a SPARKLING LIFE. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------Rohan Thapa 



 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

If you’re a dreamer, 
you can look to the sky 
as you search for a 
better place. You’ll be 
inspired to march 
towards your goals 
and dreams of success 
while wide awake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayak Chakraborty 
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-------Rohan Thapa 

-------Rohan Thapa 

 

“The sky takes on 
shades of orange during 
Sunrise and Sunset. The 
color that gives you 
hope, that Sun will set, 
only to rise again.” — 
Ram Charan 



 

 

 

                        

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In India, we 
celebrate the 
commonality of 
major 
differences; we 
are a land of 
belonging 
rather than of 
blood.” 
~ Shashi 
Tharoor 

 

 

“May all roads lead 
to your destiny, may 
all your roads be 
right, may your 
roads be filled with 
struggle so that 
increases your 
might.”  
-J.Hancock 

-------Rohan Thapa 
Sayak Chakraborty 

 IT 3rd Year  
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